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ভুমিকা 
আলহামদুলিল্লাহ!আলহামদুলিল্লাহি রাবিবল আলামিন।ওয়াসসালাতু আসসালামু আলা রাসুলিহিন নাবিয়্যিল আমিন!ওয়াআলিহী 
ওয়াআসহাবিহী আজমাইন|আম্মাবাস্দ! 











বর্তমান সময়ের জেঁকে বসা ঈমানহানিকর আকিদা হল তথাকথিত বিভ্রান্তিকর ‘সালাফি’ আক্কিদা।“সালাফ' শব্দ দ্বারা পূর্বসুরী 
আইম্মায়ে কেরাম বুঝানো হলেও বর্তমানের সালাফিরা সাতশ বছর আগের হাফিয ইবনু তায়মিয়াইবনূল কাইয়্যিম 
জাওযিয়্যাহ,মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদি,শায়খ বিন বায,উসাইমিন এবং শায়খ আলবানিতেই সীমাবদ্ধ সমগ্র বিশ্বের 
যুগবিদগ্ধ আলিমগণ একমত যে,বর্তমানের তথাকথিত এ আক্কিদা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম”আর বহির্ভূতাআর বাংলাদেশে এ 
আক্কিদা প্রচারের অন্যতম মুল হোতা হল “আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন” বাংলাদেশ। 























এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে এর ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের আয়োজিতব্য প্রতিযোগিতা 
হলো আক্কিদা কেন্দ্রিকাসালাফি আক্কিদায় নিপুণ কলাকৌশলি এবং বাংলাদেশে নতুন পন্থায় সালাফিবাদের প্রচারকদের অগ্রপথিক 
হিসেবে “আস-সুন্নাহ” ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম স্যার ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (পিএইচডি,রিয়াদ) সাহেবের নাম 














প্রণিধানযোগ্যউনার “কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা" নামক বইটি প্রতিযোগিতার মূল উপজীব্য হিসেবে নির্ধারিত 
হলে দেশের আলেমসমাজ প্রচুর লেখালেখির মাধ্যমে তার প্রতিবাদ জানান। 

এরই ধারাবাহিকতায় দেওবন্দি ঘরানার আলিম জনাব মুফতি ইজহারুল ইসলাম সাহেবের কিছু Public Post Of 
Facebook কে একত্রিত করে কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই “সালফে সালেহীনের অন্বেষণ” নামের সংকলনে রূপ দেয় 
The City Of Light Madinatul Munawara এর টিম 














এ ভিন্ন ধর্মী সংগ্রাহী-পুত্তিকাটি প্রণয়ণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আহলে সুন্নত ওয়াল জাম'আর সঠিক 
আকীদাগুলো,বিশেষত আল্লাহ ঞ্কেন্দ্রিক আকীদাগুলো সাধারণের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া| সংকলন জনিত ভুল ক্রটির 
জন্য The City Of Light এর সাথে যোগাযোগের জন্য সবিনয় অনুরোধ থাকবে| আল্লাহ সহায় হোন | আমিন! 








ফেসবুক লিংক: 

The City Of Light : 
https://www.facebook.com/The-City-of-Light-Madinatul-Munawara-625386564761555/ 
Ijharul Islam 


https://www.facebook.com/hm.ijhar 


সূচিপত্র 


১.আক্কিদার বিতর্কের সমাধান নক্কলি বা দলিল নির্ভর হবে 
২.আক্কিদা হলো মৌলিক বিষয় 


৩.মরহুম ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির এর আক্কিদার উৎস কি? 
8.আইম্মায়ে মাযহাবের ব্যাপারে ড. সাহেবের বিকৃত উপস্থাপনা:পর্ব ১ 
৫.আহলে সুন্নত ওয়াল জাম'আর তি__ ১ 

৬.আরশে ইস্তাওয়া এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা 
৭.আইম্মায়ে মাযহাবের ব্যাপারে ড. সাহেবের বিকৃত উপস্থাপনা:পর্ব ২ 

৮. প্রশ্নোত্তরের আলোকে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সালফে-সালেহীনের আকিদা: 
পর্ব ১ 

৯.নজদী আলিমদের অপতৎপরতা 

১০.আইম্মায়ে মাযহাবের ব্যাপারে ড. সাহেবের বিকৃত উপস্থাপনা:শেষ পর্ব 
১১.দেহবাদের গল্প 

১২.দেহবাদী চিহিতকরণ 


১৩.প্রশ্বোত্তরের আলোকে আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে সালফে-সালেহীনের আক্কিদা:পর্ব 


১ 
১৪.আহলে সুন্নত ওয়াল জাম'আর মূলনীতি__২ 

১৫. আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সালফে-সালেহীনের আক্কিদা:পর্ব ২ 
১৬.সিফাতের আড়ালে দেহবাদ:পর্ক ১ 
১৭.সিফাতের আড়ালে দেহবাদ:পর্ব ২ 

১৮.ভ্রান্তির বেড়াজালে সালাফী মতবাদ 
১৯.আকিদার ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই 

২০.সালাফীদের দেহবাদী আকিদার প্রমাণ: মুফতি কাযি ইব্রাহীম 
২১.আল্লাহর সিফাত অনুবাদ করা যাবে কি না? 


আকিদার বিতর্কের সমাধান নরুলি বা দলিল নির্ভর হবে 





যে কোন দু'টি দল বাস্তবেই যদি একে-অপরকে আহলে সুন্নত বহির্ভূত বা বিদয়াতী মনে করে, তাহলে এখানে বুঝতে হবে 





তাদের মাঝে দ্বীনের একেবারে মৌলিক বিষয়ে বিরোধ রয়েছে। 





আবার উল্টোভাবে বললে দ্বীনের একেবারে মৌলিক বিষয়ে বিরোধ হলে একদল আরেকদলকে তা'বদী বা বিদয়াতী বলে থাকে| 








উভয় দলের কোন দল সঠিক, সেটা নির্ভর করছে প্রত্যেকের দলিলের উপর। একথা মোটামুটি সবারই জানা আছে যে, বর্তমানের 


তথাকথিত সালাফীরা আশয়ারী-মাতুরিদি আক্বিদা ও এর ইমামগণকে আকিদার বিষয়ে আহলে সুন্নত মনে করে না| সালেহ আল- 
মুনাজ্জিদ এর যে কোন ফতোয়া, সালেহ আল-ফাউজানের আক্কিদার কিতাব বা আলোচনা, যে কোন জায়গায় গেলেই বিষয়টি 


পাবেন। 
সালাফীরা যেমন আশয়ারী-মাতুরিদেরকে বিদয়াতী মনে করে, একইভাবে আমরাও সালাফীদেরকে আকিদার ক্ষেত্রে বিদয়াতী মনে 























করি] এখানে কোন রাখঢাক নেই| কারণ, উভয় দলের মধ্যে মৌলিক আকিদা নিয়ে বিরোধ | 
সালাফীরা অন্যদেরকে আহলে সুন্নতের খারিজ বললে অনেকে চুপ থাকে, কিন্তু সালাফীদেরকে আহলে সুন্নত থেকে খারিজ 











করলে অনেকে প্যানিকড হয়| এটা খুবই বাজে অভ্যাস| আপনি যে কোন মতেরই হতে পারেন, কিন্তু ইলমী আলোচনায় অন্তত: 
এতটুকু ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে যে, আপনি যেমন অন্যকে আহলে সুন্নত থেকে খারিজ করেন, তারাও আপনাকে খারিজ 














করতে পারে দলিলের কারণে | 








আরেক শ্রেণি আছে, তারা উভয়ের মধ্যে সমন্বয় আশা করেন| আমি মনে করি, এখানে সমন্বয় সম্ভব নয়। আর সমন্বয়ের আশা 
করে তৃতীয় আরেকটি জগাখিচুড়ি মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনও নেই | এখানে পদ্ধতিগতভাবেই উসুলী ভিন্নতা| দুএকটা 











মাসআলার ভিন্নতা হলে হয়ত সমন্বয় করা যেত, কিন্তু মূল উসুল ও পদ্ধতিতে পার্থক্য হওয়াই সেটাও সম্ভব নয় | 





এখন একটাই রাস্তা| উভয় দল তাদের দাবী ও দলিল উপস্থাপন করতে থাকবে। দলিল অনুযায়ী ফয়সালা হবে| আবেগ কিংবা 
বাহ্যিক এক্যের শ্লোগান এখানে অর্থহীন | 
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আক্কিদা হলো মৌলিক বিষয় 








কাররামিয়াদের ইতিহাস ও জীবনী পড়তে গিয়ে বেশ অবাক হয়েছি| এরা দেহবাদী ছিল| কিন্তু অবাক করার বিষয় হল, এদের 





অনেকেই আবেদ ও জাহেদ ছিল।| দুনিয়া বিরাগী ছিল| ইবাদত - বন্দেগীতে আন্তরিক ছিল। এদের অনেক মুরীদ ও ভক্ত ছিল| 








খারেজীদের ক্ষেত্রেও এধরণের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট | তাদের ইবাদতের সামনে অন্যদের ইবাদত তুচ্ছ মনে হবে| এরপরও কিন্তু তারা 





খারেজী ও জাহান্নামের কুকুর| 








বিষয়টা নিয়ে ভাবা দরকার| আমরা একথা বলছি না, শরীয়তে ইবাদত-বন্দেগীর গুরুত্ব নেই | মায়াজাল্লাহ। বরং উদ্দেশ্য হল, বড় 





দায়ী, বড় আবেদ বা বড় বুজুর্গ হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও চিন্তা ও আক্কিদার সমস্যার কারণে বাতিল হতে পারে| 





বিষয়টা অস্বাভাবিক মনে হলেও এটাই বাস্তবতা | কারও বাহ্যিক আমল, প্রসিদ্ধি বা জনপ্রিয়তা তার হক্ব হওয়ার দলিল নয়। 





এজন্য ফেতনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইলম চর্চার বিকল্প নেই | দ্বীনের যে কোন মেহনতে যদি ইলম চর্চাকে খাটো করা হয় বা 














অগুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, সেটা এক সময় বড় ধরণের ফেতনা ও ভ্রান্তিতে পরিণত হয়| আহলে সুন্নতের সঠিক আক্কিদা- 








বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি মেহনতই কেবল ফলপ্রসূ হবে| এর বাইরে বাহ্যিকভাবে যত মানুষকেই জড়ো করা হোক, যত 





অনুসারীই হোক, এর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই | 








আমাদের সমাজে দ্বীনি মেহনতকারী বিভিন্ন দল ও তাদের অনুসারীদের দ্বিতীয়বার ভাবা দরকার| আপনাদের কর্মপন্থা সঠিক 





আক্কিদা ও মানহাজের উপর নাকি শুধু দাওয়াত, ইবাদত ও বুজুর্গীর উপর। দ্বিতীয়টা হলে এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন | নতুবা 





ভক্ত ও মুরীদান সহ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। 





সেদিন এক ভাই জিজ্ঞেস করেছিল, তাসাউফের বিভিন্ন সিলসিলায় ভন্ডামী ঢুকল কীভাবে? 





আমি বললাম, শুরুর দিকে তাদের তাসাউফের ভিত্তি ছিল সঠিক ইলম ও সঠিক আক্কিদার উপর | রিয়াজাত, মুজাহাদা ও অন্যান্য 








বিষয়ের ভিত্তি ছিল আহলে সুন্নতের আক্কিদা| পরবর্তীতে ইলম ও আকিদা ছেড়ে শুধু আমল সর্বস্ব তাসাউফ চর্চা শুরু হয়| 





আক্কিদাকে গৌণ ভাবতে শুরু করে অনেকে | তখন থেকে এদের মধ্যে নানা ভ্রান্ত আকিদা - বিশ্বাস গড়ে ওঠে। 











রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা পড়ুন| আগে আহলে সুন্নতের আকিদা দিয়ে শুরু| মুজাদ্দিদে আলফেসানীকে দেখুন। কী পরিমাণ 








আকিদার গুরুত্ব দিয়েছে | এজন্য শুধু তাসাউফ নয়, দাওয়াত, তাবলীগ, রাজনীতি, একাডেমিক গবেষণা সর্বত্রই আহলে সুন্নতের 





আকিদা বিশ্বাস হতে হবে মূলভীতি ও ফাউন্ডেশন | নতুবা এসব কিছু এক সময় বড় ধরণের ভ্রান্তি ও ফেতনার কারণ হবে| যদিও 











এসব দলে দলে লাখ লাখ মুরীদ ও ভক্ত জমা হোক | এজন্য আমাদের দ্বীনি সকল মেহনতের ভিত্তি হোক সঠিক আক্কিদা - 
বিশ্বাস। এটা শুধু মৌখিক দাবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ না হোক যে, আমরা আহলে সুন্নতের অনুসারী | বরং সঠিকভাবে চর্চার মাধ্যমে 








এই দাবীর সত্যতাও নিশ্চিত হোক | 


মরহুম ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির এর আক্কিদার উৎস কি? 





মূল শিরোনাম মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের চিন্তাধারা ও আক্কিদার উৎস: 











সম্প্রতি আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন থেকে ইসলামী আক্কিদার উপর একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে | বই হিসেবে নির্বাচন 





করা হয়েছে মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাংগীর সাহেবের কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আক্কিদা বইটি | 





আমি ব্যক্তিগতভাবে মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাংগীর সাহেবের আক্কিদাগত ত্রুটি নিয়ে তার জীবদ্দশায় বেশ কয়েকটি আটিকেল 
লিখেছিলাম। মুহাম্মাদ হুসাইন ভাইয়ের মধ্যস্ততায় ঢাকার দারুস সালাম এ দু”ঘন্টার বেশি সরাসরি আকিদা বিষয়ে আলাপ 
করেছি| 











অনেকেই বিষয়টিকে নতুন মনে করছেন। বাস্তবে এই বিষয়গুলো বেশ পুরনো। আমি ইনশা আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে তার আল- 








ফিকহুল আকবার ও ইসলামী আকিদা বইয়ের ভ্রান্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ | 





শুরুতেই মরহুমের আক্কিদা ও চিন্তাধারার উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন| সৌদি আরবের কিং সৌদে পড়ার সুবাদে তিনি 
নজদী চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হোন। নজদীরা পূর্ববর্তী কাররামিয়া ও সালেমিয়্যাদের দেহবাদী আক্কিদাকে সালাফী আকিদা 











হিসেবে প্রচার করে থাকে| মরহুম মূলত: এই সালাফী আক্কিদার একজন আলিম ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্যাব 
নজদী ও তাইমি আক্কিদা-বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হোন। নজদী-সালাফী আক্কিদার আদলেই তিনি তার আক্কিদা-বিশ্বাসগুলোকে 
ব্যাখ্যা করেছেন। নজদী - সালাফী আক্কিদার উপযোগী করে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্কিদা উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি 























তার বইয়ে বিভিন্ন জায়গায় নানা বিচ্যুতি ও ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন| কারণ, নজদী-তাইমি আক্বিদা আর ইমাম আবু হানিফা রহ: 





এর আক্বিদা কখনও এক নয়| অথচ স্যার বা অন্যান্য সালাফীরা সব-সময় নিজেদেরক ইমাম আবু হানিফা রহ: এর অনুসারী ও 
সালাফের অনুসারী দাবী করে থাকে| বাস্তবতা হল, তাদের এই দাবীটি সম্পূর্ণ ভুল| তারা মূলত: কাররামিয়া ও সালেমিয়্যাদের 








দেহবাদী আক্কিদার আদলে সালাফের আক্কিদা উপস্থাপনের চেষ্টা করে| এক্ষেত্রে এক দিকে যেমন সালাফের আক্কিদা বিকৃত করা 
হয়, আবার সালাফের অনুসরণের মিথ্যা দাবী প্রচার করা হয়| যার উভয়টিই নিন্দনীয় | 








মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাংগীর সাহেব তার ইসলামী আকিদা বইয়ের চল্লিশ পৃষ্টায় ইসলামী আক্কিদা জানার জন্য কিছু বইয়ের 
তালিকা দিয়েছেন| এই তালিকার শুরুতে তিনি লিখেছেন, 











“আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসই ইসলামী বিশ্বাসের একমাত্র উৎস| ইসলামী বিশ্বাসের 


সকল মুল বিষয়ই কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ & এঁর হাদীসেও তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ইফতিরাক বা 
আকীদাগত বিভঞ্ি ও দলাদলির কারণে মুসলিম উম্মাহর মূল ধারা বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ কুরআন ও 

















সুন্নাহর আলোকে ঈমানের বিশুদ্ধ মূলনীতি বা ইসলামী আকীদা ব্যাখ্যা করে পুস্তক লিখতে শুরু করেন| কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে 
এবং সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামী বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম 
উম্মাহর ইমামগণ প্রচুর বই-পুস্তক 

রচনা করেছেন| নিঙ্গে প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থের নাম উলে-খ করছি। লেখকের মৃত্যু তারিখের ভিত্তিতে এঁতিহাসিক ক্রম অনুসারে 
বইগুলি উলে-খ 

















করছি, যেন পাঠক এগুলির প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্বের পর্যায় বুঝতে পারেন|% 





যে কোন ব্যক্তির চিন্তাধারা ও আকিদা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তার চিন্তাধারা উৎস সম্পর্কে ধারণা নেয়া জ্বরুরি| তিনি কাদের কাছ 











থেকে চিন্তাধারা নিয়েছেন এবং সেই চিন্তাধারার বাস্তবতা আসলে কী? এটা বুঝলে ব্যক্তির চিন্তাধারা বুঝতে সহজ হবে| 


আকিদার লিস্টের পর্যালোচনা: 
অবাক করার বিষয় হল, তিনি “আস. সুরাহ’ শিরোনামে প্রায় ১৫ টি আকিদার কিতাব উল্লেখ করেছেন! সুরাহ শিরোনামের 








অধিকাংশ বইয়ের জায়গায় জায়গায় জঘন্য দেহবাদী কুফুরী শিরকী আকিদা রয়েছে/ যার অনেক বিষয় আমাদের লিখতেও গা 





শিউরে ওঠে | আল্লাহ হেফাজত করুন| নমুনা হিসেবে একটি বইয়ের কিছু আক্বিদা এখানে উল্লেখ করছি | অন্যান্য অধিকাংশ 
বইয়ের অবস্থাও একই | মা'আযাল্লাহ | 





আক্কিদার কিতাবের লিস্টে তিনি মাতুরিদি আক্কিদার কয়েকটি কিতাবের নামও উল্লেখ করেছেন| মাতুরিদি আকিদার সাথে সুন্নাহ 





শিরোনামের বিভিন্ন বাতিল আক্কিদার কিতাবের প্রচারও করেছেন। আক্কিদার লিস্টে তাফতাজানী বা অন্যান্য মাতুরিদি কিতাবের 








নাম উল্লেখ করলেও তিনি তাদের আকিদা গ্রহণ করেননি। বরং অন্যান্য জায়গায় তাদের আক্কিদাকে জাহমী মু’তাজেলী আক্কিদা 





হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ) 








আহলে সুন্নতের আক্কিদার লিস্টে শুরুতেই তিনি আল-ফিকহুল আকবার এর কথা উল্লেখ করেছেন| অনেকেই হয়ত ভাববেন, 





তিনি বোধ হয় ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা অনুসরণ করেছেন| কিন্তু বাস্তবতা এর ঠিক উল্টো | তিনি মুলত: নজদদী 
সালাফীদের আকিদার আদলে ব্যাখ্যার নামে ইমাম আব্‌ হানিফা রহ: এর আরিদাকে সালাফী আরিদার উপযোগী করে উপস্থাপন 











করেছেন এবং ব্যাখ্যার নামে নজদীকরণ করেছেন! 


দ্বিতীয় নাম্বারে যে কিতাব উল্লেখ করেছেন সেটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ: এর নামে প্রচারিত কিতাবুস সুন্নাহ | 
এই কিতাবকে নজদী-সালাফীরা তাদের মৌলিক আকিদার কিতাব মনে করে| অথচ এ কিতাবের জায়গায় জায়গায় দেহবাদী 











কুফুরী - শিরকী আক্কিদা রয়েছে | 








এসব কুফুরী -শিরকীতে ভরা দেহবাদী আক্কিদার কিতাবকে ইসলামী আকিদার বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা এবং সেটা প্রচার 








করা মারাত্মক পর্যায়ের ভ্রান্তি। এসব কিতাবের কী পরিমাণ ভ্রান্ত আক্কিদা রয়েছে, তার কিছু নমুনা নীচে উল্লেখ করছি। 











৭ লাখ টাকা পুরঙ্কারের আশায় যারা এসব দেহবাদী আক্কিদার কিতাবকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্কিদার উৎস গ্রন্থ মনে করবে, তারা 





কত বড় ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হবে ভেবে দেখুন | আল্লাহ তায়ালা প্রতিযোগিতার নামে দেহবাদী কুফুরী-শিরকী আক্রিদা প্রচার ও 





তার সহযোগিতা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন| 





আশ্চর্যের বিষয় হল,সুন্নাহ শিরোনামের যেসব আকিদার কিতাবের নাম মরহুম উল্লেখ করেছেন, এগুলোর অধিকাংশ তথাকথিত 





সালাফীরা তাদের মৌলিক আক্কিদার কিতাব মনে করে| আর এসব আকিদার অধিকাংশ কিতাবই দেহবাদী কুফুরী-শিরকী আক্কিদায় 
ভরা। দেহবাদী কুফুরী-শিরকী আক্কিদায় ভরা এজাতীয় কিতাবকে ইসলামী আকিদার বিশুদ্ধ উৎস হিসেবে উল্লেখ করা কখনও 
সমর্থনযোগ্য নয়। 














সালাফীদের নিকট “সুন্নাহ” শিরোনামের কিতাবের গুরুত্ব 
শায়খ বিন বায বলেন, 


০০4৪। Cy 4 dad (4০০) ৩৩ ৭ ৪] 1৯৯ ও All sale 45S ৪৯১83 এও ০০ ১৯৫ ৪1০ 3991 ১) ০4৪ 
(23২) 4265 ০৬১৯০] ASD এ] AY (১) 063 6১৯0৪ ১০৯৪ এলি] 2০১৪ (৯৯%)১ Sl 





অর্থ: “আকিদা বিষয়ে যারা আরও বিস্তারিত জানতে চায় তারা যেন আহলুস সুন্নাহ এর আলেমগণ এ বিষয়ে যা লিখেছেন 








সেগুলো অধ্যয়ন করে| যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদের আস-সুন্নাহ, ইবনে খোজাইমার আত-তাউহীদ, ইবনে আবি আসিম 





শায়খ সালেহ আল-ফাউজান বলেন, 


1১৯ ac US এ 59113 ৩০৪5০55০959] CHS ০৭ lll) এ এ এসি slic | ০৯৪৭ ১৯৭ 
০৭১ ০৬৪১৯ 2৫ 2859 1১5 0১৯৯] ০৮০: Jal ০1৯59 2১3 AALS ০০ Ale ০৯৪ এ 2 Sl 
9০৯৯৯ al 0:৯০ 4১০ lS: ০০ ALA ০৮৫ ০) AS CY 9৪ OF 0০ ০0] ASG Y GM জ এ Als 
Ch EK cll Cl ০৪০৪ 2 ০9 ০১০০৪ 2 Ky ০৬ ALAY 0২ এ এত হআনি ও ০৪৯০৮ 2৯১৭ 
০০১১৬ CES ০১৪3358০৯1০ ০২ ৯৭:৯৭ SLAY. 





অর্থ: আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সালাফে সালেহীন আমাদের জন্য যেসব আকিদা ও দাওয়াতের কিতাব রেখে গেছেন সেগুলোই 





আমাদের জন্য যথেষ্ট | এগুলোর রচনা শৈলি অন্ত:সার শুন্য নয়, যেমনটি এই লেখক (মুহামআমদ বিন সুরুর) ধারণা করেছে। 








বরং আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল ঞ্ এর সুন্নাহ অনুযায়ী তার ইলমী আঙ্গিকে রচনা করেছেন|যেমন বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য 


হাদীসের কিতাব এবং আল্লাহর কুরআন, যার সম্মুখ ও পশ্চাতে কোন বিভ্রান্তিমূলক বিষয় নেই| এছাড়াও আমাদের আকিদার 
কিতাব রয়েছে, যেমন ইবনে আবি আসেমের ‘আস সুরাহ’, আজুররীর “আশ: শরিয়”, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদের 
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“আস- সুরাহ” শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্র ইবনুল ক।ইযিটিম রহ এর কিতাবসমৃহ এবং শায়খ 
সুহান্সাদ ইবন আব্দুল ওহাব নজদীর কিতাবসমূহ/ আপনাদের জন্য এগুলো অধ্যয়ন ও তা থেকে জ্ঞান আহরণ জরুরি |[২] 











সালাফীদের প্রধান মৌলিক কিতাব হলো ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ছেলের (?) কিতাব “আস-সুন্নাহ” | তারা সর্বদা এই 








কিতাব পড়ার প্রতি উৎসাহিত করে এবং এ থেকে তাদের আকিদার প্রমাণ দিয়ে থাকে | এই কিতাবকে তারা কতটা গুরুত্ব দেয়, 
তা তাদের কর্মপন্থা থেকে সহজে অনুমেয় | প্রথমে কিতাবটি আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন হুসাইন আলুশ শায়খ এর 


ততাবধানে আস সুরাহ’ কিতাবাটি লাজনাতুম মিনাল মাশাইখ ওয়াল এর পক্ষ থেকে তাহকীক সহ প্রকাশ করা হয়! 
পরবর্তীতে তাহকীক করে প্রকাশ করেছে ড্ মুহাস্মাদ বিন সাইদ আল" কাহতান্নী উনুল ুর। ইউনিভাসার্টি থেকে এর উপর 


ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েছেন| তার এই থিসিস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে। 




















ড.মুহাম্মাদ বিন সাইদ আল-কাহতানী আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদের এই কিতাব সম্পর্কে লিখেছেন, 


0৫৪ LAS ০০ ১০] 1১৯ ও৪ ALU এ৯। 85 Ll 5৪৪০ ওই এত লা] ১১১০] 99 ০৭ SLES 1৬ এ] 





“সালাফী আকিদার উপর লিখিত কিতাবসমূহের মাঝে এটি প্রথম শ্রেণির কিতাব| বর্তমান সময়ের মানুষের জন্য এটা প্রকাশ 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ |” [৩] 





তিনি আরও লিখেছেন, 


AE ০০৭ | এনএ শ I ASN ১১১০ ০৭ sed ll alll এ sd ৪৯৪] ১২৮ এন ০৭ ALS 1 
982 alll ১৮৪০ ওঠ ৩৪১০ ভগ! AAS 04 ORS 4৯০ ০৯৬০০] ২০৯ BS US ও AM 1৯৯ 04 9৫2. 
০৭ JS ell ৯ sll ৬০০০৭] oid sha ALS সি 119০5 ক ও 0৭ ভই ক এ আ০ ১১৮৯৭ ৯৯ 
23০১৬০১। 45S) ও dll ৩ এ ১০14 








‘সালাফী আকিদার জানার মৌলিক উৎসপ্তলোর একটি হলো এই কিতাব|...এটি আকিদা বিষয়ক প্রথম মৌলিক কিতাব বলা 
যায়| কিছু ছোট ছোট কিতাব ব্যতীত এর পূর্বে আর কোন কিতাব লেখা হয়নি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কিতাবটি খুবই মূল্যবান | 











কেননা সালাফী আকিদার উপর লিখিত অনেক কিতাব এই কিতাবের উপর নির্ভর করে লেখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই 
কিতাবটি হলো এই কিতাবটি সালাফী আকিদার পাথমিক উৎস্ম যারা এই কিতাব থেকে বণনা করেছে এবং এখান 


থেকে আকিদা এহণ করেছে তাদের কাছে এটিই খুবই ওরুত্বপু্ণ! বতর্মান ইসলামী লাইব্রেরীঙলোতে যেসব কিতাব 
পার কুরআনের পরবতী স্থান দখল করেছে সেসব কিতাবের সমপযায়ের/”] ৪] 


“আস- ” এর ভ্রান্ত 
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পূর্ববর্তী আকিদার নামে যেসব কিতাব প্রচার করা হয় তার অধিকাংশ পাঠের অযোগ্য কিতাব। এতে এতো বেশি পরিমাণ জাল 
ও জয়ীফ বর্ণনা রয়েছে যে, এগুলোকে আকিদার কিতাব না বলে জয়ীফ হাদীসের সংকলন বলা যায়| আস-সুন্নাহ, 
আত-তাউহীদ, আল-উলু ইত্যাদি নামে যেসব কিতাব লেখা হয়েছে এগুলোর অধিকাংশ একই রকম | “জাল ও জয়ীফ 
হাদীসের কবলে সালাফী আকিদা” শিরোনামে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো| আশ্চর্যের বিষয় হলো, 
ফজীলতের ক্ষেত্রে ইমাম গাযালী রহ. কিছু জাল হাদীস উল্লেখ করার কারণে সালাফীরা তার ব্যাপক সমালোচনা করে থাকে| 
অথচ তাদের অধিকাংশ আকিদার কিতাবে জাল ও জয়ীফ বর্ণনার ছড়াছড়ি থাকলেও এ বিষয়ে সাধারণ তারা মুখ খোলে না| এই 
দ্বিমুখী নীতি সত্যিই বিস্ময়কর | 




















ড.কাহতানীর তাহকীক অনুযায়ী আস-সুন্নাহ কিতাবের শতকরা ৫৮ টি হাদীস ও আছার দুর্বল | অনেক বর্ণনা 
জাল|তাহলে এবার চিন্তা করুন, এই কিতাবে আকিদার নামে আসলে কী শিখানো হয়েছে। এবার দেখুন সালাফীদের প্রধান 
আকিদার কিতাবে কী পরিমাণ ভ্রান্ত আকিদা শিখানো হয়েছে, 











৯ আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন 





এ বিষয়ে কিতাবুস সুন্নাহ তে পৃথক একটি পরিচ্ছেদ তৈরি করা হয়েছে | পরিচ্ছেদের নাম হলো, 


43৮ ০৯৩ ৩০ PHN ০০৬৯৩ All ঞ ৫৩১ ৮৬ ০৬ 





আমার পিতাকে কুরসী ও আল্লাহ তায়ালার বসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়| 








এই অধ্যায়ের শুরুতে লেখা আছে,আমার পিতাকে দেখেছি, এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এগুলোকে সহীহ বলেছেন|অথচ 
এ অধ্যায়ের অধিকাংশ হাদীস দুর্বল বা মুনকার | 


14১ 05805 525 0৯4০ MEA) ০০১৯ 435 0৫ 8৮9 ll ০০ ০৭৪ ৬০৯ 08 এ ২০ 5১5 
55913] ০৯০0 LL LA 19471 50S 








আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ নিজ সনদে নবী কারীম ৯৪ থেকে বর্ণনা করেছে, তার কুরসী আসমান-জমিনকে বেষ্টন করে আছে| 
নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কুরসীর উপর বসেন এবং আল্লাহর বসার পর কুরসীর চার আঙ্গুল পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে | 
তিনি যখন আরোহণ করেন তখন বাহনে আরোহণের মতো শব্দ হয়|[৬] 
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হাদীসটি রাসূল ্ থেকে প্রমাণিত নয়|এটি ইসরাইলী রেওয়াত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক | অথচ এজাতীয় মুনকার হাদীস দ্বারা 











মারাত্মক কিছু কথা বর্ণনা করা হয়েছে | এই মুনকার হাদীসে সেসব ভ্রান্ত আকিদা রয়েছে, 
১,আল্লাহ তায়ালা কুরসীর উপর বসেন। 
আল্লাহ তায়ালা থেকে বড় | একারণে চার পরিমাণ ফাঁকা থাকে। 
৩. বাহনে আরোহণ করলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি কুরসীর উপর আরোহণ করলে শব্দ হয়| 





একটি পাথরে আল্লাহর হেলান দেয়া: 


Ain ০] Al 4১০ ৮০৪ ০১001 ৩৪ ০১৯৭] এ! ১১৬১০ ১১৯০ 5৯9 ১৬৪ ০১০ 4৪৮০ ৪9৭ আখ এ| AS 
০৯ 45591 





অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ নিজ সনদে আবু আত্তাফ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা একটি পাথরে তার 











পিঠ হেলান দিয়ে নিজ হাতে মুসা আ. এর জন্য মতির ফলকে তাওরাত লিখেছেন। হযরত মুসা আ. কলমের লেখার শব্দ পর্যন্ত 











শুনেছেন আল্লাহ তায়ালা এবং মুসা আ. এর মাঝে একটি পর্দা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না|]৭] 








নাউযুবিল্লাহ। আমরা এধরনের নিকৃষ্ট কথা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ তায়ালার সাথে এধরনে জঘন্য বেয়াদবি 





থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন| 





আল্লাহর স্বর্ণের কুরসী ও চার আকৃতির চারজন ফেরেশতা তা বহন: 


৩৮১৩ ০০ 45 (CsA ৮০১ 4৪০০ এএ এ) Al ১১3০ 0১) 0০100 ১১১এ৪ এ ১৯৭ 081 55)53 
Dre 5৪ 145 09 5১৯৭ ৪ 445 Mle এই ০9 ০৯ 5৯০ ৪ এ] 24১ ০০ 2 4৮০৯ ৮৯১ 
১১ ০১৭31) 49১ ৮1১০৯ ১০39 ভ৪ ১৯৬ 





অর্থাৎ রাসূল ৯& আল্লাহ তায়ালাকে একটি স্বর্ণের কুরসীর উপর বসা দেখেছেন। এই কুরসীটি চারজন ফেরেশতা বহন করছে। 
একজন ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে, আরেকজন ফেরেশতা সিংহের আকৃতিতে, অপরজন গরুর আকৃতিতে এবং আরেকজন 


বাজপাখির আকৃতিতে | আল্লাহ তায়ালা একটি সবুজ উদ্যানে ছিলেন এবং তার নিচে স্বর্ণের বিছানা ছিলো|[৮] 











আল্লাহর দুই বাহু ও বুকের নূর থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি: 





অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে তার দুই বাহু ও বুকের নূর থেকে সৃষ্টি করেন|[৯] 
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১. 
৯১) 22 ৪5 (431০ 4০৪ ২০ ২৯ 40] 401) এ] 2 Dll ale 50 ০98 | 0 Sl ৩৪ dl ০ 593 
44৬৪ ২৯৪) 








অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন হযরত দাউদ ₹১১.। 4৯০. কে বলবেন, নিকটবর্তী হও, নিকটবর্তী| এমনকি হযরত 











দাউদ +১৬এ 431০ তীর গু দেহের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র কিছু অংশের উপর রাখবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এমনকি হযরত দাউদ 
১১১ 4৪০. আল্লাহর পা ধরবেন|[১০] 








এর দ্বারা বোঝা গলে, হযরত দাউদ এর ৯১১. 42০ দেহের কিছু অংশ আল্লাহরে কিছু অংশরে উপর রাখবেন| কতো ভয়ংকর 
আকিদা? অথচ আল্লাহ তায়ালার জন্য অংশ আছে বলে বিশ্বাস করা স্পষ্ট কুফুরী | 





2৪ ১০ 0২২১৯ ১৯১০৯ (৭159 es 4৯০ Bll) ক কও U5 GS ৮5 MU 





অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার দুই হাত নবীজী স. এর দুই কাঁধের মাঝে রাখেন। এমনকি রাসূল স. তার অন্তরে আল্লাহর হাতের 





শিতলতা অনুভব করেন| [১২] 


১০৯] 61১১ ০1০১ ০০ এও ০৯ ১আএ। আ৯ ০ 





অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফেরের চামড়া চল্লিশ গজ মোটা হবে আল্লাহর গজ অনুযায়ী|[১৩] 


Gd ১১০৭] 0৯9 ১০ AL গো ৪ 03 
(২/৪৫৭). 


অর্থাৎ আসমান আল্লাহ তায়ালা দ্বারা পরিপূর্ণ | [১৪] 





UX ০০১] 4৮০৯ 2 এ 00003 NM Al 019 





অর্থাৎ ভূমিকম্প হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালা তার দেহের কিছু অংশ জমিনে প্রকাশ করে,ফলে যমিন কেঁপে ওঠে [১৫] 
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০১1 ৯ 0১০০১ ১৮০৪ ১৯] ৩০০৪৭] 0৯043০0৫০১৪ 419 
অর্থাৎ আল্লাহ ঞ্ প্রত্যেক সন্ধ্যায় আসর থেকে মাগরিবের মাঝামাঝি সময়ে নেমে আসেন আদম সন্তানের আমল দেখার 





জন্য|[১৬] 


23৯ ৮৭ ০৯৯ ০৯১০ 09 
অর্থাৎ আল্লাহর আরশ একটি সাপ দ্বারা পেঁচানো রয়েছে |[১৮] 





১] oll 4৪০৭৪ ভ৪ Jal ৪৪০] 015 (২/৪৭৫) 





অর্থাৎ কুরসী হলো আল্লাহর দু’পায়ের জুতার মতো |[১৯] 


১০. 
০০১ ৪ ৪9৮8 dl 01 
অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জমিনে তওয়াফ বা চক্কর দেন|[২০] 





১১. 
১9১ ৬ edd, 
অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার হাত হযরত দাউদ আ. এর হাতে রাখবেন | [২১] 





১২ 
১9৪৯ ১৯৩ ০) ০১৭3৪ 
অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ আ. কে তার কোমর ধরার আদেশ দিবেন [২২] 








১৩. 


Gd ১১০০ ০৯০ ০ ০০ | ৯১২09 
(২/৫১০) 





অর্থাৎ পৃথিবীর বাতাস হলো আল্লাহর শ্বাসের অংশ|[২৩] 
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১৪. 

GL ১১০০৭] 4৯৪১৪ ০3১১০৪৪4৫৯৪ ৮৯৯০ 35 31 ৯] ৪৩৯ ৩৭ 2৯৯ ASV Ul 
(২/৫২৪). 
অর্থাৎ জান্নাতের এমন একটা তাবু অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে আল্লাহর চেহারার নূর পৌছবে না এবং তারা আল্লাহর ঘ্রাণ দ্বারা 





আনন্দ লাভ করবে [২৪] 


১৫. 


১১২০৯ se 444৩21৮4533 4458 ০0] এন Ul. 
অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যখন পাহাড়ের উপর তাজাল্লী বর্ষণ করেন, তার হাতের তালু বিস্তৃত করেন এবং তার বৃদ্ধাঙ্গুল কনিষ্ঠ 











আঙ্গুলের উপর রাখেন|[২৫] 


উদ্ভাতিসমৃহ্‌ 

[১] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাতু ইবনে বাধু ১, গৃ১৮/ 

[২] আলং আজইবাতুল মুফিদা আনিল আস. ইলাতিল মানাহিজিল জাদিদা/ পু ৮১/ 
[৩] আস: সুলাহ এর ভামিকা/ ৭১, গ১৫/ তাহকীব মুহান্মাদ বিন সাইদ কাহতানী/ 
[9] আস: সুরাহ এর ভুমিকা/ ৭১, পু ৬৫ ৬৬/ তাহকীক্‌ মুহাম্মাদ বিন সাইদ কাহতানী/ 
[৫] আস-সুলাহ 4১, ১০২/ কাহতানী এর তাহকীক/ 

[৬] কিতাবুস সুরাহ 4১, পু ৩০৫/ 

[৭] কিতাবুস সুরাহ ৭১ গু ২১৪ ২ গ্ু৪৬১/ 

[৮] আস-সুনাহ খ১ পৃ১৭৬ 

[9] আস-সুলাহ ২ প৪? ৭২ গু ৫১০/ 

[১০] আস: সুলাহ ৭২ পু ৪৭৫ 

(1১১/) DEY lal all (৪৯০), 

[১২] আস সুনাহ বণনা নং ৮৯০ 

[১৩] আস সুরাহ 4২ প৪৯২/ 

[১৪] আস সুরাহ ৭২ প৪৫৭/ 

[১৫] আস সুয়াহ্‌ 4২ প৪?9/ 

[১৬] আস সুয়াহ ২ পু৪৭০/ 

[১৭] আস-সুয়াহ ৭২১ পুঁ৮৭২/ 
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[১৮] আস সুরাহ ৭২ পু৪৭৪/ 
[১৯] আস গুনাহ ৭২ গ৪৭৫/ 
[২০] আস-সুলাহ ৭২ পু৪৮৬/ 
[২১] আস গুনাহ ধ২ গু ৫০২/ 
[২২] আস:সুনাহ ৭১ প৫০৩/ 
[২৩] আস-সুনাহ ৭২ পূ৫১০/ 
[২৪] আসসুরাহ ২ পু ৫২৪/ 
[২৫] আস সুরাহ ৭১ পু ৫২৫/ 


আইম্মায়ে মাযহাবের ব্যাপারে ড. সাহেবের বিকৃত উপস্থাপনা:পর্ব ১ 


মূল শিরোনাম চার ইমামের নামে মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেবের ভ্রান্ত আকিদা প্রচার (১ম পর্ব) 











মরহুম ডক্টর খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেব তার “প্লুরআন- সুরাহর আলোকে ইসলামী আর্দ? বইয়ের একেবারে 
শুরুর দিকে তার আকিদা বিষয়ক অবস্থান তুলে ধরেছেন। তিনি বার বার লিখেছেন, তিনি মূলত: ইসলামের প্রথম তিন যুগ বিশেষ 








করে চার ইমামের আক্কিদা অনুসরণ করতে চান। চলুন তার কাছ থেকেই বিষয়টি শোনা যাক, 








“উম্মাতের মধ্যে আকীদার ক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক ও মতভেদ রয়েছে| এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে ব্যক্তি কুরআন 
কারীম ও সহীহ হাদীসগুলি মনোযোগের সাথে পাঠ করবেন এবং প্রথম তিন শতাব্দীর আলিমদের লেখা বইপত্র, বিশেষত প্রসিদ্ধ 
চার ইমামের লেখা পুস্তকাদি পড়ে আকীদা শিখবেন, তার আকীদা এবং যে ব্যক্তি পরবর্তী যুগের, বিশেষত ক্রুসেড ও তাতার 
ক্রমনে মুসলিম বিশ্ব ছিন্নভিন্ন হওয়ার পরে- হিজরী ৭ম শতকের পরের- আলিমদের লেখালেখি পড়ে আকীদা শিখবেন, তার 



































কীদার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়| আবার এক্ষেত্রে ৭ম শতকের আকীদার সাথে ১৩শ শতকের আকীদার অনেক পার্থক্য, 
বিবর্তন ও পরিবর্তন লক্ষণীয়| সকলেই কুরআন ও হাদীসের ‘দলীল’ প্রদান করেন। তবে প্রথম ব্যক্তি কুরআন, হাদীস ও প্রথম 
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যুগের আলিমদের কথাকেই মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এগুলির অতিরিক্ত কথা বা মতামত অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য 


করেন। 
পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি মূলত পরবর্তী যুগের আলিমদের মতামতকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার ভিত্তিতে কুরআন ও 








হাদীসের কথা গ্রহণ, বর্জন বা ব্যাখ্যা করেন পুরাতন ও নতুনের এ মতভেদে পুরাতনের প্রতি আমার আকর্ষণ ও দুর্বলতা কখনোই 











গোপন করি না| মানবতার মুক্তির নূর বিচ্ছুরিত হয়েছে মহান আল্লাহর মহান রাসূল মুহাম্মাদ ৯ থেকে | তাঁর এ নূরে পরিপূর্ণ 





আলোকিত হয়েছেন সাহাবীগণ | পরবর্তী দু'শতাব্দীর মানুষেরা তাঁদের নূর ভালভাবে পেয়েছিলেন | সত্য ও মুক্তি তো পুরাতন সে 





যুগের পুরাতন মানুষদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হয় |মতভেদীয় বিষয়ে সকল পক্ষের মতই পরিপূর্ণ ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে 





পড়তে চেষ্টা করেছি| তবে যারা মুলতই পরবর্তী যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা,তাফসীর বা মতামতের উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু 
কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন বক্তব্য বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের কোনো সুস্পষ্ট মতামত পেশ করেন নি তাঁদের মতামত 


গ্রহণ করতে পারি নি, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকা সত্বেও | 
আমাদের বিশ্বাস যে, আকীদার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর হুবহু অনুসরণ এবং সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও প্রসিদ্ধ চার 


ইমামের মতামতের বাইরে না যাওয়াই মুমিনের নাজাত ও প্রশান্তির পথ| প্রথম তিন মুবারক যুগে বা প্রসিদ্ধ চার ইমামের যুগে যে 
সকল হাদীস প্ৰসিদ্ধি লাভ করেছে, প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন 


সেগুলির উপরেই নির্ভর করতে হবে| পরবর্তী যুগে সংকলিত অপ্রসিদ্ধ, গরীব, যয়ীফ ইত্যাদি হাদীসের উপর নির্ভরতা বর্জন 



































করতে হবে| এগুলিকে ফযীলতের বিষয়ে কেউ বর্ণনা করলেও কোনো অবস্থাতেই এগুলি আকীদার উৎস নয়|কুরআনের 








তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা ও আকীদা বিষয়ক অন্যান্য মতামতের ক্ষেত্রেও একই কথা | সহীহ সনদে তাঁদের থেকে এ সকল 








বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং এ সকল বিষয়ে তাঁরা যা বলেন নি তা বর্জন করতে হবে| 








এজন্য এ বইয়ের মূল ভিত্তি কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস | কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য সাহাবী, তাবিয়ী ও ঈমামগণের 
মতামতের উপরে নির্ভর করেছি | আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা“আতের আকীদা ব্যাখ্যার জন্য মূলত সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরে 
তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী যুগের আলিমগণের প্রমাণিত বিশুদ্ধ মতামত এবং চার ইমামের লিখিত পুস্তকাদির উপর নির্ভর করেছি |? 











একটু বড়সড় উদ্ধৃতিই উল্লেখ করেছি। এটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকিদা বইয়ের ভূমিকায় রয়েছে। পূর্ববর্তী ও 








পরবর্তীদের আকিদা বিশ্বাসে বিবর্তনের যেই চিত্র তিনি এখানে একেছেন, সেটি পুরোপুরি সত্য নয়! সেই আলোচনায় আমরা এখন 





যাচ্ছি না| এই উদ্ধৃতি থেকে স্যারের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দাবী তুলে ধরা উদেশ্য | 


১/ তিনি ইসলামের প্রথম তিন যুগের আলিমগণকে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন বিশেষত চার ইমামের আদ 
বিশ্বাসকে সামনে রেখেছেন! 
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২/ তাদের আর্কিদা বিশ্বাস এহণের ক্ষেত্রে তিনি শুধু সহীহ বিষয়গলে। এহণ করেছেন। 





আজকের আলোচনায় আমরা দেখব স্যার উভয় দাবীর একটিও কি রক্ষা করতে পেরেছেন কি না| নাকি এগুলো নিছক মুখের 
দাবী, বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন? 





ইমাম শাফেয়ী রহ. এর আকিদার নামে জাল বর্ণনা প্রচার: 








এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক| ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আকিদা ব্যাখ্যার নামে আল-ফিকহুল 








আকবার নামে যে কিতাব লিখেছেন, এটি আসলে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আকিদার ব্যাখ্যা নয়। মূলত: ইমাম আবু 
হানিফার নামের আড়ালে সালাফীদের বাতিল আকিদা প্রচারই এই কিতাবের মুখ্য বিষয়। এই কিতাবের প্রত্যেকটি আলোচনা তাই 
প্রমাণ করে| ড. জাহাঙ্গীর সাহেব সালাফীদের ভ্রান্ত আকিদা প্রচার করতে গিয়ে ইমামদের নামে বিভিন্ন জাল ও দুর্বল বর্ণনাও এই 
কিতাবে এনেছেন| আজকের আলোচনায় ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নামে সালাফীদের বহুল প্রচারিত একটি জাল বর্ণনা সম্পর্কে 
আলোচনা করবো 























বাংলাদেশে সালাফী মতবাদের অন্যতম প্রচারক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার আল ফিকহুল আকবারের ২৭০ পৃষ্ঠায় ইমাম 
শাফেয়ী রহ. এর উক্তিটি এনেছেন। (এখানে স্ক্রিনশট ছিল) 





বর্ণনাটির সনদ বিশ্লেষণ: 


ঘটনাটি ইমাম যাহাবী তার আল-উলু কিতাবে এবং ইবনুল ক।ইয়িঃম তার "' ইজতেমাউল ভুয়ুশিল ইসলামিয়/' কিতাবে 


উল্লেখ করেছেন] বর্ণনার সনদ: 





Ue LADS ০৯৯ ক ১ জয় এ]! ASL ৮৭৬৭] ১০৯০ 5803 ০094৫] ০৯৯৯] ৯1০১ ০ 9০ 
৩৪৮০ 1৯২ cls lle Ul All ও৪ ০৯] :05 | 4১৯১ ৩৯১৯] ১২৪০ তন ৯১৭ ০২ ১৯ লিটা 
1১৯০ 005 41 ১1411) 00 53৫] 01881 ৮০৪১০541055 00১ Sia ৭৬০ 4১19৮ এআ] ২৪৯ এ 
sli AS EM sad dx এ 03 ei AK 42৯ ০৭ ১০৪ Mla dd ৪৬৮ Ae dS এ) 03 « এ 99 





অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন: আমি যে তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাদেরকে এ তরিকার উপর পেয়েছি যেমন সুফিয়ান 
সাওরী, মালিক প্রমখগণ তা হল- এ কথার স্বীকৃতি দেয়া যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন হক মা*বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ৯৪ আল্লাহর 

















রাসূল আর আল্লাহ তিনি আসমানে আরশের উপর রয়েছেন [তিনি তার বান্দার নিকটবর্তী হন যে ভাবে ইচ্ছা করেন এবং যে 





ভাবে চান ঠিক সেভাবেই দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। 
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এই সনদের প্রথম বর্ণনাকারী হলেন, 

১. আলী ইবনে আহমাদ ইবনে ইউসুফ আল-হাক্কারী 
তিনি ছিলেন একজন মিথ্যক ও জালকারী] 

তার সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য: 











ইমাম যাহাবী তার বিখ্যাত কিতাব মিযানুল ই'তেদালে লিখেছেন, খ.৩, পৃ.১১২ ইমাম ইবনুন নাজ্জার বলেছেন, সে হাদীস 


জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত এবঙ সে সনদ বানানোর ব্যাপারেও অভিযুক্ত | 
আরবী পাঠ: 








ASLAYI ৮5959 CHA ৮২০৬ শে: IM Cpl 059 





ইমাম আবুল কাসেম ইবনে আসাকির বলেছেন, সে হাদীসের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত নয় | 





ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিসানুল মিযান এ বলেছেন,সে গরীব ও মুনকার বর্ণনা উল্লেখ করে থাকে| তার 
হাদীসে জাল বর্ণনা রয়েছে। আমি মুহাদ্দিসগণের লেখায় দেখেছি, সে ইস্পাহানে হাদীস জাল করতো| 








আরবী পাঠ: 
431 ৩০১৯] ০৯ 2m BS 28193 4০ 94552 sll 4১৯ ভ9 5 ০0943 ২1০৯] 4০১৯০ All 049 
0৬১০৩ ২২৯ ৮২০৪ এ 
৯২. এই বক্তব্যের আরেকজন বর্ণনাকারী হলো, আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী, তিনি মুজাসসিমা হওয়ার কারণে 
উলামায়ে কেরাম তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার ফতোয়া দিয়ছিলেন | দেখুন, আবু শামা মাকদেসী এর লেখা আয-যায়িল 
আলার রাওযাতাইন, পৃ.৪২ ও 8৭| 





এই বর্ণনাটি ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছে আবু শুয়াইব| তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মৃত্যুর দু'বছর পরে 
জন্মগ্রহণ করেন। দেখুন, তারীখে বাগদাদ,৯, পৃ.৪৩৬ 





এই বর্ণনাটি যে ইমাম শাফেয়ী এর নামে জালিয়াতি ও বানানো ইমাম যাহাবী নিজে তা উল্লেখ করেছেন| দেখুন, মিযানুল 
ই'তেদাল, খ.৩, পৃ.৩৭৬| 
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এছাড়া বক্তব্যটি ইমাম শাফেয়ী রহ: এর নামে জাল হওয়ার বিষয়টি সালেহ আল-মুনাজ্জিদসহ আরও কিছু আলিম স্বীকার 
করেছেন। 


বক্তব্য বিকৃতি: 


আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেব সহ অন্যান্য সালাফীরা সর্বদা প্রচার করে থাকেন, তারা কুরআন-সুন্নাহ ও ইমামগণের বক্তব্যের 











আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করেন| এগুলোকে তা”বীল বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিকৃত করেন না| এধরণের তা*বীল করার কারণে তারা 
অন্যদেরকে জাহমী-মুতাজেলীও বলে থাকেন| অথচ আমরা দেখছি, ইমাম শাফেয়ীর নামে উল্লেখিত জাল বর্ণনাটির বক্তব্যটি 
আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেব তা’বীল করেছেন। সাধারণত: আরবী ফি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল ভেতরে বা মধ্যে । কিন্তু 
কখনও কখনও রুপক হিসেবে ফি শব্দটি উপরের অর্থেও ব্যবহৃত হয়| কুরআন - সুন্নাহে এধরণের রুপকের ব্যবহার 








রয়েছে। 





উপরের বক্তব্যে স্যার সরাসরি রূপক অর্থটিই নিয়েছেন। স্যারের নিজের বক্তব্য ও অন্যান্য সালাফীদের বক্তব্য অনুযায়ী এভাবে 











রুপক অর্থ নেয়া জাহমিয়াদের কাজ ও মূল বক্তব্যের বিকৃতি | স্যার “আসমানে” বা আকাশে এ শব্দের রূপক অর্থ করেছেন 
আসমানের উর্ধ্বে | যা তাদের মূলনীতি অনুযায়ী সুস্পস্ট বিকৃতি | 





আক্কিদাগত কুফুরী: 








ইমাম শাফেয়ী রহ: এর নামে উপরের জাল বর্ণনাটি মূলত: একটি কুফুরী আকিদা সাব্যস্ত করেছে। এই কুফুরী আক্কিদাটি মূলত: 
খ্রিষ্টানদের আকিদা খ্রিষ্টানরা আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বা আসমানে বিশ্বাস করে এবং তারা বিশ্বাস করে তিনি আকাশে তার 











থ্রোন বা সিংহাসনে রয়েছেন। 








এই খ্িষ্টীয় আক্কিদাটি মূলত: ইমাম শাফেয়ী রহ: এর নামে জাল করা হয়েছে| অথচ এটি একটি সুস্পষ্ট কুফুরী আক্কিদা| হানাফী 
বিশ্বাস করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। 
|ফতোয়ায়ে আলমগীরি বা আল-ফতোয়াল হিন্দিয়া, খ.২, পৃ-২৫৯] 








মূল বক্তব্যে যেহেতু আকাশে বা আসমানে বললে স্পষ্ট কুফুরী হয়, এজন্য জাহাঙ্গির সাহেব মূল বক্তব্যে 'ফি' শব্দকে রুপক অর্থে 








নিয়েছেন | এতে তিনি সরাসরি কুফুরী না করলেও মূল আরবী বক্তব্যের উপর আপত্তি কিন্তু রয়েই যায়| একে তো বক্তব্যটি জাল 





আবার এতে খ্রিষ্টীয় কুফুরী আক্কিদা রয়েছে। 
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আল্লাহ তায়ালা নিজ সিংহাসনে আকাশে রয়েছেন, এধরণের আকিদা খ্রিষ্টীয় কুফুরী আক্কিদা। এধরণের বক্তব্য 
ইমামগণের নামে প্রচার করা সীমাহীন অন্যায় কাজ | মূল বক্তব্যকে অনুবাদের ক্ষেত্রে বিকৃত করা তাদের নীতি অনুযায়ী 











জাহমিয়াদের কাজ| একটি কুফুরী জাল আক্কিদা ইমাম শাফেয়ী রহ: এর নামে প্রচার করা কতটা ভয়াবহ বিষয় একটু চিন্তা করা 





দরকার| এবং এটি করা হচ্ছে চার ইমামের অনুসরণের দাবী করে| নাউজুবিল্লাহ | 


আহলে স্ন্নত ওয়াল জাম'আর ত--১ 


১| সন্ত্বাগতভাবে আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর মধ্যে আছেন বা সন্ত্বাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান বিশ্বাস করাটা কুফুরী | 
২| সন্ত্বাগতভাবে আল্লাহ তায়ালা আকাশে বা আসমানে রয়েছেন, এটিও কুফুরী আক্কিদা| 

৩। সত্বাগতভাবে তিনি আরশে রয়েছেন বা আরশ আল্লাহর অবস্থানের জায়গা, এই বিশ্বাসও কুফুরী | 

81 স্থানের সাপেক্ষে আল্লাহ তায়ালা আরশের উর্ধে রয়েছেন, এটিও কুফুরী আক্লিদা| 


সঠিক আকিদা: 
আল্লাহ তায়ালা তার অস্তিত্বের জন্য কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন| কোন স্থান ছাড়াই তিনি বিদ্যমান | সব কিছু সৃষ্টির আগেও তিনি 














যেমন ছিলেন, এখনও আছেন। তার অস্তিত্বের জন্য কোন ধরণের মাখলুকের মধ্যে হুলুল বা অনুপ্রবেশের তিনি মুখাপেক্ষী নন। 





যে কোন মাখলুকের মধ্যে আল্লাহর হুলুল বিশ্বাস করা কুফুরী| মাখলুক আসমান হোক, জমিন হোক, গাছপালা হোক, আরশ - 
কুরসী হোক বা যে কোন প্রাণী| যেমন ইসা আ: বা হিন্দুদের মূর্তি যে কোন ধরণের সৃষ্টির মধ্যে অষ্টাকে বিশ্বাস করা কুফুরী | 








আরশে ইস্তাওয়া এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা 


প্রশ্ন: মুহতারাম, তাহলে এরূপ বর্ণনার ব্যাখ্যা কেমন হবে ? 





ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহর উস্তাদ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফিরইয়াৰি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
DBS 948 43০ ০ এ এ| 01 95 ০৭ 
“যে ব্যক্তি বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর আরশের উপরে নয়, সে ব্যক্তি কাফের |? 
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[খালখু আফ'আলিল ইবাদ লিল-বুখারী, ২/৩৯] 
[একজন সালাফি ভাই থেকে উদ্ধৃত করলাম | উত্তরটা জানা জরুরি |] 





উত্তর: 





১। এখানে আরশে বা উপরে বলতে কী উদ্দেশ্য? স্থানগত ভাবে? তাহলে এ বক্তব্যের বিপরীতে অসংখ্য ইমামের বক্তব্য 
রয়েছে যে, আরশে থাকার অর্থ কখনও স্থানগত নয় যে, আল্লাহ তায়ালা আরশে অবস্থান করেন| ইমাম আহমাদ ইবনে 
হাম্বল রহ, ইমাম খাত্তাবী, ইমাম বাইহাকী সহ অসংখ্য ইমামের বক্তব্য দেখান যাবে| 











২| যদি উদেশ্য নেয়া হয়, স্থানগতভাবে আরশে বিশ্বাস না করলে কুফুরী, তাহলে এটি অকাট্যভাবে বাতিল। 
কারণ,আরশ মাখলুক।| আর মাখলুক হওয়ার অর্থই যেটা আগে ছিলো না, পরে অস্তিত্বে এসেছে। যখন আরশ ছিলো না, তখন 








কী আরশে বিশ্বাস না করলে কুফুরী ধরা হবে? যদি সেটা কুফুরী না হয়, তাহলে বোঝা গেল, এই বক্তব্যটি সব-সময় সঠিক নয়। 
যৌক্তিকভাবে আরশের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, সেটি অনাদি নয়, সুতরাং উপরের বক্তব্যটি কুফুরী হওয়ার কোন 


সুযোগ নেই যখন আরশই ছিল না| 


সুতরাং আরশের উপরে আল্লাহকে বিশ্বাস না করলে কুফুরী, এটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা স্থান ও সময়ের 

















সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত, এটি অকাট্য | 





৩| শিয়াদের মত আমরা ইসমাতে সালাফ এর আকিদা রাখি না| এজন্য যুগ হিসেবে সালাফ বলা হোক বা ব্যক্তি হিসেবে সালাফ, 





শিয়ারা যেমন তাদের ইমামদেরকে মা'সুম বা নিষ্পাপ মনে করে, আমরা সেভাবে করি না| এজন্য তাদের কারও একক বক্তব্য 








অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে দলিল হতে পারে না| আর কেউ যদি অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে ইজমার দাবী করে, সেটাও সঠিক নয়| 








কারণ, অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে কখনও ইজমা হতে পারে না| ইজমার দাবী করলে সেটা মিথ্যা দাবী হিসেবে পরিগণিত হবে| 





৪|আল্লাহ স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি অকাট্য| এর বিপরীতে অন্য কারও বক্তব্য সঠিক 





হতে পারে না| তিনি সালাফ হোন বা পরবর্তী কেউ | খ্রিষ্টানদের সালাফরা অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে ত্রিত্ববাদ চালু করেছিল আর 











খ্রিষ্টানদের অনেকে সেটা মেনে নিয়েছে। আমাদের সাথে তাদের পার্থক্য হল, সালাফের দোহায় দিয়ে আমরা খ্রিষ্টানদের মতো 








অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে সালাফের বক্তব্যকে গ্রহণ করি না| অকাট্য বিষয়ের বিরোধিতা ছাড়া সালাফের বুঝের গুরুত্ব অবশ্যই 





আছে| কিন্তু কেউ যদি সালাফের নাম নিয়ে বলে, সালাফ বলেছেন দুই আর দুই পাচ, তাহলে আমরা সেটা কখনও মানতে পারি 
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না| মোটকথা, সালাফের কারও বক্তব্যই অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে দলিল হতে পারে না| সম্ভাব্য বা জী বিষয়ের ক্ষেত্রে তাদের 





বুঝকে আমরা গুরুত্ব দিব| 


আইম্মায়ে মাযহাবের ব্যাপারে ড. সাহেবের বিকৃত উপস্থাপনা:পর্ব ২ 


চার ইমামের নামে মরহুম খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেবের ভ্রান্ত আকিদা প্রচার (২য় পর্ব): 











গত পর্বে আমরা “কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকিদা” বইয়ের ভূমিকা থেকে দেখিয়েছিলাম যে, মরহুম ড. 
খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেব চার ইমাম আক্কিদার উপর থাকতে চেয়েছেন| তিনি এও দাবী করেছেন যে, তাদের থেকে 


সহীহ আক্কিদাগুলো উল্লেখ করবেন] কিন্তু দু:খজনকভাবে আমরা দেখেছি যে, তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ: এর নামে জাল করা 
একটি কুফুরী বক্তব্য তার মতের স্বপক্ষে উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে তাদের চিরাচরিত দাবীর বিপক্ষে গিয়ে জাহমীদের মতো 


রূপক অর্থও নিয়েছেন 























আজকের আলোচনায় আমরা দেখব, তিনি ইমাম মালেক রহ: এর নামেও একটি প্রচলিত ভুল বর্ণনা উল্লেখ করেছেন| তিনি যে 








শব্দে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, এই শব্দে বর্ণনাটি কোথাও পাওয়া যায় না| বরং এটি মানুষের মুখে প্রচলিত একটি ভুল বক্তব্য | 











শব্দের দিক থেকে আরবী শব্দটি যেমন প্রচলিত ভুল, এই বর্ণনার বক্তব্যগুলোও খুবই ভ্রান্তিকর| অথচ সালাফী আকিদার কারণে 





তিনি এই প্রচলিত ভুল শব্দটিই ইমাম মালিকের নামে উল্লেখ করেছেন| যেহেতু এই শব্দে কোন রেওয়াত পাওয়া যায় না, বরং 





এটি একটি প্রচলিত ভুল সুতরাং এধরণের বক্তব্য উল্লেখ করা স্যারের ভূমিকার দাবীর সাথে সাংঘর্ষিক | এছাড়া বক্তব্যটি ইমাম 











মালেক রহ: এর থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ বর্নণাগুলোর বিপরীত এবং এতে আক্কিদাগত বড় ধরণের আপত্তিকর বক্তব্য রয়েছে। 


ইমাম মালিক রহ: এর নামে প্রচলিত ভূল বর্ণনা প্রচার: 
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মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি বিষয় বুঝে নেয়া দরকার| সেটি হল শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থে ‘কাইফ’ বা “কাইফিয়াত' 





এর পরিচয় | কারণ, এ শব্দটি ইসলামী আক্কিদায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাজার হাজার ইমাম ও সালাফের আক্কিদা সংক্রান্ত বক্তব্যে এটি 
এসেছে। 








আরবীতে কাইফ শব্দটি মূলত: অবস্থা, ধরণ ইত্যাদি বোবায়| আরবী কথোপকথনে বলা হয়, কাইফা হালুকা (তুমি কেমন 
আছো বা তোমার অবস্থা কী?) 


পরিভাষায় কাইফ বলা হয় সময়ের সাথে কোন কিছুর অবস্থা বা ধরণের পরিবর্তন অর্থাৎ সময়ের সাপেক্ষে কোন কিছুর 








কতটুকু পরিবর্তন হল, সেটি বোঝার জন্যই কাইফ শব্দটি ব্যবহৃত হয়| কখনও কখনও কোন কিছুর হাকীকত বা বাস্তবতা 
বোঝানোর উদ্দেশ্যও এর ব্যবহার রয়েছে | 


আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটি অকাট্য মৌলিক আক্বিদা হল, আল্লাহ তায়ালার কোন কাইফ নেই বা সময়ের 
সাপেক্ষে তার সত্বা বা গুণের কোন পরিবর্তন হয় না| কারণ আল্লাহ তায়ালা সময়ের সাপেক্ষে যে কোন ধরণের পরিবর্তন 











থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত | তিনি সময়ের অষ্টা| সময়ের সীমাবদ্ধতা থেকে তিনি মুক্ত | সময়ের পরিবর্তনের কারণে আল্লাহর কোন 








পরিবর্তন হয় না| এজন্য আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী কাইফ থেকে মুক্ত ও পবিত্র | 


আল্লাহর সত্বা ও গুণাবলী সময়ের সাপেক্ষে সব ধরণের পরিবর্তন বা কাইফ থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে আহলে 














সুন্নতের সকলেই একমত | এ বিষয়ে অসংখ্য সালাফের বক্তব্য রয়েছে। যেখানে তারা যে কোন গুণের ক্ষেত্রে “বিলা কাইফ’ 
বা কাইফ মুক্ত অবস্থায় সেটি বিশ্বাস করতে বলেছেন। 








আহলে সুন্নতের উক্ত আক্কিদার বিপরীতে দেহবাদীরা নতুন একটি ধারণার প্রবর্তন করেছে। তারা বলে, আল্লাহর সিফাতের কাইফ 





আছে কিন্তু সেটি অজানা বা অজ্ঞাত | 
তারা মূলত: দেহবাদী ফেরকা কাররামিয়া ও সালেমিয়্যা ফেরকার অনুসরণ করার কারণে আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণে পরিবর্তনে বিশ্বাস 





করে। 








মোটকথা আহলে সুন্নতের বক্তব্য হল, আল্লাহর যাত ও সিফাতের ক্ষেত্র “কাইফ? (সময়ের সাথে অবস্থার পরিবর্তন) প্রযোজ্য 
নয়।বাতিল ফেরকার লোকেরা বলে, আল্লাহর কাইফ আছে, কিন্তু এর ধরণ অজানা বা অজ্ঞাত | 








আহলে সুন্নতের মতে আল্লাহর কোন গুণের জন্য কাইফ সাব্যস্ত করাটাই ভ্রান্তি ও কুফুরী। এখানে জানা বা অজানার 


প্রশ্নই আসবে না| কারণ আল্লাহ তায়ালা সব ধরণের পরিবর্তন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত | 
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তাইমি__সালাফীদের আক্কিদাগত বড় ধরণের একটি ভ্রান্তি হল, আল্লাহর জন্য ‘কাইফ? সাব্যস্ত করা এবং সেটাকে অজ্ঞাত বলা। 
আর এই ভ্রান্তির স্বপক্ষে তারা ইমাম মালিক রহ: এর নামে একটি প্রচলিত ভুল বক্তব্য প্রচার করে থাকে 





“কাইফ? থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে সালাফের বক্তব্য: 
১. ইমাম বায়হাকী রাহি. ওয়ালিদ বিন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন, 


aS a yal cl সাও এ A ০ aM ১৯২৪ ০৬৯ ০০ আল 08 EM 9901 08855 এ] ৪০198 এ 
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অর্থাৎ আওজায়ী, মালিক, সুফিয়ান, লাইস বিন সাদকে আল্লাহর তাশবিহ সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে 
তারা বলেন, এগুলোর কাইফ ব্যতীত যেভাবে এসেছে, সেভাবে চালিয়ে দাও [বর্ণনা করো]| আস সুনানুল কুবরা: 
২/৩। 


২| ইমাম তিরমীজী রহঃ লিখেছেন, 
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অর্থাৎ এমনটি বর্ণিত হয়েছে মালিক, সুফিয়ান বিন উয়াইনা এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারক রাহি. থেকে| এ সমস্ত ব্যাপারে তারা 
বলেন, কোন ধরণের কাইফ ছাড়া এগুলো চালিয়ে দাও [বর্ণনা করো]| এমনটাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের 
মত] তিরমিযী: হাদীস নং ৬৬২| 

এভাবে হাজার হাজার ইমাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আল্লাহর সিফাতে বিশ্বাস করতে হবে কাইফ ছাড়া |বিলা কাইফ | 











সালাফের এধরণের অসংখ্য বক্তব্যের বিপরীতে তাইমী - সালাফীরা বলে,কাইফ আছে কিন্তু অজ্ঞাত | যা মারাত্মক ভ্রান্তি ও 





সালাফের আকিদা বিরোধী | 
আশ্চর্যের বিষয় হল, স্যার সালাফের অনুসরণের দাবী করলে অসংখ্য সালাফের বক্তব্যের বিপরীতে কাইফ বা ধরণ সাব্যস্ত করে 








তা অজ্ঞাত, এ মতটি তার বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন] 


ইমাম মালেক রহঃ এর নামে প্রচলিত ভুল বক্তব্য: 





মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেব তার “আল-ফিকহুল আকবর? বইয়ের ২৫৮ পৃষ্টায় লিখেছেন, 
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“ইমাম আযমের এ বক্তব্য উল্লেখ করে মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, এ বিষয়ে ইমাম মালিক রহ: খুবই ভালো কথা 











বলেছেন| তাকে আল্লাহর আরশের উপর ইস্তিওয়া বা অধিষ্ঠান বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 
ls 0-88134৮১৬ dis ০141৩ ০৬৬৯০ ০8০13 29৭ 219০) 


"ইত্তিওয়া বা অধিষ্ঠান পরিজ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরুপ অজ্ঞাত, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদয়াত এবং এ বিষয়ে বিশ্বাস করা 
জরুরি? | 
আমরা উপরেই বলেছি,ইমাম মালিক রহ: এর এ বক্তব্যটি এই শব্দে বর্ণিত হয়নি। বরং এটি একটি ভুল প্রচলন| স্যার যেহেতু 











ইমামগণের সঠিক আকিদা তুলে ধরতে চেয়েছেন,সেক্ষেত্রে বিষয়টি তাহকীক করা জরুরি ছিল| অন্তত: কোন প্রচলিত ভুল 
বক্তব্য আসাটা মোটেও সমীচীন নয়] 





ইমাম মালিক রহ: এর সঠিক বক্তব্য: 











উপযুক্ত বক্তব্য সম্পর্কে ইমাম মালিক রহ: থেকে প্রায় দশটি বর্ণনা পাওয়া যায়| এর মধ্যে একটি বর্ণনা উপরের বর্ণনার 








কাছাকাছি। তবে এটি দুর্বল | বিশুদ্ধতার বিচারে অন্যান্য বর্ণনাগুলো সহীহ এবং সেখানে আল্লাহর কাইফকে নাকচ করা হয়েছে| 








ইমাম মালিক রহ: এর ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাবের বর্ণনাটি বিশুদ্ধ| ইমাম যাহাবি আল উলুতে এ বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলেছেন| 


ইবনে হাজার আসকালানী এর সনদকে “জাইয়্যিদ” বলেছেন | 











ইমাম বাইহাকি রহ: বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন এভাবে, 


১৬৭ 091 ০8১১ ৯৭ 0৪ ৮৪০ 5213১ cal ০০০৫০ ০৪ ০৪০ ০৯ ৬০৯৭ ০৪ ১০৯ | এ| ৬০ 910৯ 
০৯১] ৮০ ০৯৯ 1 40১৪০ 21:03 ৯১ ০৯৪ ০ 0৪ এ Lie US 10988 ০৯3 0৪ Bl ০ was US 

LS 59০ Al de ০৭৯০" UGS Al) ed) ০১ ৮৯০] 4১19 AM 3945 05 fol al AKG Fl 
TAL: om Alicy ৮৯৮০ ৪৯৭ IPI Hl ৪১০৭০ ০৯৫9 LS ৬ 3 ০১১৪০ ০০৮০৪ 











অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব রহ: বলেন, আমরা ইমাম মালিক রহ: এর মজলিশে উপস্থিত ছিলাম | এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু 
আবিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আরশে ইস্তিওয়া করেছেন, তার ইস্তিওয়া কেমন? ইবনে ওহাব রহ: বলেন, একথা শুনে ইমাম মালিক 




















রহ: মাথা নিচু করে ফেললেন। ঘর্মাক্ত হয়ে গেলেন | এরপর মাথা উচু করে বললেন, রহমান আরশে ইস্তিওয়া করেছেন যেমনটি 
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তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন| আল্লাহর গুণের ক্ষেত্রে “কাইফা” শব্দটি বলা যাবে না।কারণ তিনি কাইফ থেকে মুক্ত |তুমি 








একজন নিকৃষ্ট লোক ও বিদয়াতী|তোমরা তাকে বের করে দাও | এরপর তাকে মজলিশ থেকে বের করে দেয়া হল| 








প্রচলিত ভুল বর্ণনা থেকে এ বর্ণনার মৌলিক পার্থক্য খুবই স্পষ্ট | এ বর্ণনায় ইমাম মালিক রহ: স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা 








কাইফ থেকে মুক্ত | কাইফ আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়| অথচ প্রচলিত ভুল বর্ণনায় আল্লাহর জন্য কাইফ সাব্যস্ত করে তা অজ্ঞাত 





বলা হয়েছে| যা আহলে সুন্নত ও অন্যান্য সালাফের আকিদার সুস্পষ্ট বিপরীত | 





ইমাম মালিক রহ: থেকে বর্ণিত অন্যান্য শব্দগুলোর অধিকাংশতেই আল্লাহ্র জন্য কাইফকে নাকচ করা হয়েছে | কোথাও তিনি 
বত ছে 5 
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অর্থাৎ ইস্তিওয়া অজ্ঞাত নয় এবং কাইফ আল্লাহর জন্য যৌক্তিক নয় | 








মোটকথা উপরের প্রচলিত ভুল বর্ণনার কাছাকাছি একটি দুর্বল বর্ণনা পাওয়া গেলেও উপরের বর্ণণাটি নিতান্ত ভুল| ইমাম মালিক 





সহ অসংখ্য সালাফের বক্তব্যের বিপরীত | উপরের বক্তব্যে আল্লাহ্‌র কাইফ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ বাকী প্রায় ৯ টা বর্ণনায় 





কাইফকে নাকচ করা হয়েছে এবং অন্যান্য বর্ণনাগুলো সনদের বিচারে শক্তিশালী | 
স্যার যেহেতু বিশুদ্ধ আকিদা প্রচারের উদ্দেশ্যে তার কিতাবগুলে সংকলন করেছেন, তার জন্য এধরণের একটি প্রচলিত ভুল 








বক্তব্য প্রচার করা কাম্য ছিল না] 


ইমাম মালিক রহ. এর নামে আরেকটি আকিদা প্রচার 





ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে লিখেছেন,ইমাম মালেক রহ. বলেন, 


“আল্লাহ আসমানে (উর্ধ্বে) এবং তার জ্ঞান সকল স্থানে| কোন স্থানই মহান আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়” 








উক্ত বর্ণনার সনদ বিশ্লেষণ: 





ইমাম মালিক থেকে উক্তিটি বর্ণনা করেছে আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে| আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে থেকে বর্ণনা করেছে,সুরাইজ ইবনে 





নু’মান | সুরাইজ ইবনে নু'মান থেকে অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন] 
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ইমাম মালিক রহ. থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে এককভাবে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছে। এ বর্ণনার কোন মুতাবি বা 
শাহিদ বর্ণনা নেই। 





আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে সম্পর্কে মুহান্দিসগণের অভিমত: 
১. ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেছেন, 














ois 
মুহাদ্দিসগণ তাকে যয়ীফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।| 
২. ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী বলেন, 

৯৭৩ ৩৪3১ 

সে মুনকার হাদীস সমূহ বর্ণনা করতো | 
৩. ইমাম বোখারী রহ. তাকে মুকারুল হাদীস বলেছেন। 
৪. ইমাম নাসায়ী রহ. তার সম্পর্কে বলেন, 

১১৬৭ 


সে পরিত্যক্ত | 
[সূত্র: আল-কাশিফ, ইমাম যাহাবী রহ., পৃ.৬০৩] 














অধিকাংশ মুহাদ্দিস তার হেফজ বা স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওযার কথা লিখেছেন| অনেকে তার শেষ জীবনে ভ্রমগ্রস্ত হওয়ার কথা 
বলেছেন। 


431০ id 40134581৯৮০ UK, ১৯১৯ ৮৯৮৮০ US A ৮০ SL cp dl ৩০ (২০ ALY 0৪) 








ইমাম আহমাদ রহ: বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে আস-সায়েগ হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন না, তিনি হাদীসে দুর্বল ছিলেন। 


হাদীসের ক্ষেত্রে তার উপর নির্ভর করা যায় না| 





da ০৮ AE 6৩১৯ ৪২৮ Cal 0৩ 
ইমাম ইবনে আদী বলেন, তিনি ইমাম মালিক থেকে গারীব পর্যায়ের বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন| 











মূলত: আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে এর উক্ত বর্ণনাটি ইমাম মালিক রহ. থেকে সুপ্রমাণিত বক্তব্যের বিপরীত | ইমাম মালিক রহ. কে 
ইস্তেওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করার কারণে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যান| এবং প্রশ্বকারীকে তিনি বিদ'আতি আখ্যায়িত করেন| সুতরাং ইমাম 
মালিক রহ. কখনও একথা বলতে পারেন না যে আল্লাহ আসমানে রয়েছেন| তার যদি এটিই আকিদা হতো, তাহলে তিনি 

















ঘর্মাক্তও হতেন না বা তাকে বিদয়াতীও বলতেন না| 
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সালাফী শায়খরা বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে এর ব্যাপারে কিছু কিছু ইমামের তাউসীককে প্রাধান্য 








দিয়ে তারা বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন| এক্ষেত্রে সালেহ আল-মুনাজ্জিদ ও শায়খ আলবানী এমতটি উল্লেখ করেছেন 





বিপরীতে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ওহবী সুলাইমান গাউজী আল-বানী বলেছেন, 


০২০৪৩] ১২ Bball Jal ৬৯ ৮০ ৬৪ 1] ০১০] এ 4৯১ ভই ভি) ৬৯৩ ০০৯১৭ ৬৯৯৪ Dall UB 
৯ ০২০৪ ক (UNI লী 9৩ 0.৭ লও উই 51990 Nl iach ০১৯ 9৭ 2582 ০০) 2০৯ 
৩০ Sb cp dl ০ ০০ ৩০] HE Gn 9) : শনি ৩ 5 ৯১৯ ০8১ ক ০ ৯০৪০৯ Sie” lie 
All ৪0 cy dl ১০ : ১০৯ LYN 05, ৩৬৪ উ ১৮ 0এএ এ৫ ও 40০3 ৮] dl”: I Sl এ 
“3৪ ০ 04১ ০৯১৯ ০১৯৮০ ০৪ 


ll লি উ এ] 1২৯ 083, ASN lal UK: UA CALE, এ ০০ Ale G52: ৬২০ 02 dl 
a le All Jal ale KS LS ০০ 4৪ ০ 0৪৪৪ lal) ও৪ ০০০৯৭। ০১০ 4১০ HHS, la এ AL Sa 
০১১০95341১0 ২১] ০০৪ ৬৪ 





তার বক্তব্যের সার কথা হল, এধরণের সনদের মাধ্যমে ইমাম মালিক থেকে এজাতীয় বক্তব্য প্রমাণ করা সিদ্ধ নয়| কারণ ইমাম 








মালিক রহ: এর থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনা হল, তিনি সিফাত বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন না| 





মোটকথা, এই বর্ণনা সম্পর্কে আমরা সর্বোচ্চ বলতে পারি, এটি মুখতালাফ ফি বা মতবিরোধপূর্ণ| সুতরাং এজাতীয় বক্তব্য দ্বারা 








ল্লাহর আকাশে থাকার মতো একটি বাতিল আকিদা সাব্যস্ত করাটা প্রশ্নবিদ্ধ | কারণ, স্যার নিজেও আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে 





বিশ্বাস করেন না| এজন্য তিনি রূপক অর্থট ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছেন] 








এ বক্তব্যের উপর আরেকটি শক্ত আপত্তি হল, বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ | এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর ইলম সব জায়গায়। কোন 








জায়গা আল্লাহর ইলম থেকে খালি নয়| একথাটিও বাহ্যিকভাবে ভুল। কারণ, ইলম আল্লাহর একটি সত্বাগত গুণ| আল্লাহর 





ইলমকে সব জায়গায় বলা আর আল্লাহকে সব জায়গায় বলা একই | কারণ জাত ও সিফাত কোন পৃথক অস্তিত্ব নয়| একারণে 








এর দ্বারা সর্বত্র বিরাজমানের আকিদা প্রমাণিত হয়| যা সালাফীদের নিকট কুফুরী | 








কেউ হয়ত বলবে, আল্লাহর ইলম সব জায়গায় এর অর্থ হল, আল্লাহ সব কিছু জানেন। তাহলে উপরের বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করা 








হচ্ছে। এধরণের ব্যাখ্যা সালাফীদের নিকট নিন্দনীয়| আবার এটাও একটা প্রশ্ন যে, আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে অবগত, যা 
কুরআনে এসেছে, এর বিপরীতে আল্লাহর ইলম সব জায়গায় রয়েছে, এধরণের বক্তব্য কতুটুকু সিদ্ধ? কারণ, সালাফীদের 
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আরেকটি মূলনীতি হল, কুরআনে - সুন্নাহে যেভাবে আছে, সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে, এখানে নিজের থেকে কোন কিছু বৃদ্ধ 








করা যাবে না| তাহলে এটা কীভাবে বলা সঠিক হয় যে, কোন জায়গা আল্লাহর ইলম থেকে খালি নয়? 








মোটকথা, ব্যাখ্যা ছাড়া বললে আল্লাহ্‌র ইলম সবজায়গায় বলে কি প্রকারান্তরে আল্লাহকেই সর্বত্র বিরাজমান বলা হচ্ছে না? 


সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা: 
যদি মেনে নেই যে, ইমাম মালিক রহ. বলেছেন, আল্লাহ আকাশে রয়েছেন | আমরা জাহাঙ্গীর সাহেবসহ সকল সালাফীকে প্রশ্ন 
করতে চাই, আপনারা কি ইমাম মালিক রহ. এর এ কথা বিশ্বাস করেন? 


যদি বলেন , হ্যা, আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আসমানে রয়েছেন, তাহলে এবার নীচের ফতোয়াটি লক্ষ্য করুন| 
ইবনে তাইমিয়া বলেন, 

















bb € 3০ ০৮০ H...... 434০ ০২০৯৪ 9 ০৪০৯ 8 এএ। Ol Mic 0০ 








কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালা আসমানে রয়েছেন, আসমান দ্বারা পরিবেষ্টিত বা আবদ্ধ রয়েছেন, তবে সে পথভ্রষ্ট, 


বিদ'আতি, মুর্খ” | 
[মাজমু'আ ফাতাওয়া, খ.৫, পৃ.২৫৮] 








সুতরাং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব যদি বলেন যে,তিনি ইমাম মালিক রহ. এর উক্ত বক্তব্যে বিশ্বাস করেন যে,আল্লাহ তায়ালা 





আসমানে বা আকাশে রয়েছেন,তাহলে তিনি পথভ্রষ্ট ও বিদয়াতী প্রমাণিত হবেন] 











আর যদি বলেন, আমরা এটি বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহ আসমানে রয়েছেন, তাহলে তিনি ইমাম মালিক রহ. উক্ত বক্তব্য কীভাবে 
উদ্ধৃত করেন? তিনি নিজেই যেটা বিশ্বাস করেন না, সেটার প্রতি অন্যজনকে কেন দাওয়াত দেন? 








ইমাম মালিক রহ. এর বক্তব্যের বিকৃতি ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার “কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইসলামী 
আকিদা” ও “আল-ফিকহুল আকবার” এর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যার অসংখ্য জায়গায় একটি বিষয় সীমাহীন গর্তের সাথে 


তুলে ধরেছেন! বিষয়াটি হলে! আল্লাহর ওণের ক্ষেত্রে তা বীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে না/ কুরআন সুরাহের আলোকে 
ইসলামী আকিদা বইয়ে তিনি ত7বীল বা ব্যাখ্যা করাকে বিদয়াত বলেছেন/ আল-ফিকহুল আকবারের বিভিন্ন জায়গায় 


তিনি বলেছেন, কোন গুণের তা’বীল বা রূপক অর্থে গ্রহণ সেটিকে অস্বীকার করা বা সেটিকে বাতিল করার নামান্তর | 

















তা’বীল বা ব্যাখ্যা করার কারণে সালাফীরা আশআরী-মাতুরী উলামায়ে কেরামকে কাফির পর্যন্ত বলে থাকে| 
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আল্লাহর সিফাত বা গুণের ক্ষেত্রে তা’বীলকে সালাফীরা কুফুরী, বিদয়াত,জাহমিয়া,মুয়াত্তিলা ইত্যাদি আখ্যায়িত করে থাকেন] 





অথচ প্রয়োজনের সময় অসংখ্য জায়গায় তারা নিজেরাও রূপক অর্থ নিয়ে থাকেন। এসব সালাফী ভাইয়েরা নিজেদের রুপক অর্থ 











গ্রহণকে কখনও কুফুরী,বিদয়াতী বা জাহমিয়া-মুয়ান্তিলাদের কাজ বলে উল্লেখ করেন না| নিজেদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কখনও বলেন 
না যে, এটি বক্তব্যের বিকৃতি, বা অস্বীকার | 

ইমাম মালিক রহ বলেছেন;“আল্লাহ আসমানে বা আকাশে রয়েছেন!” 

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ফি শব্দের একটি রূপক অর্থ নিয়েছেন,উর্ধ্বে| এই রুপক অর্থ তিনি আল-ফিকহুল আকবারের বিভিন্ন 
জায়গায় লিখেছেন। ইমাম মালিক রহ. এর বক্তব্যের ক্ষেত্রে এই রুপক অর্থকে তিনি ব্র্যাকেটে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু 
হানিফা রহ. এর বক্তব্যের ক্ষেত্রে শুধু রূপক অর্থটিই রেখেছেন| জাহাঙ্গীর স্যার বা সালাফী মতবাদের অনুসারীদেরক কাছে 


আমাদের প্রশ্ন হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা আশআরী-মাতুরী আলেমগণ ব্যাখ্যা করলে, সেটা ওহীর 
বিকৃতি, অস্বীকার হয়, সেটা কুফুরী হয়, সেটা অমুসলিমদের বক্তব্য হয়ে যায়, অথচ আপনারা যেসব রূপক অর্থ নিয়ে 
থাকেন, এর দ্বারা কি বক্তব্যের বিকৃতি হয় না? আপনাদের রুপক অর্থ কি এতটাই পুন্যের হয়ে গেছে সেটা নিন্দনীয় হয় না? 
আমাদেরটা কুফুরী হলেও আপনাদেরটা ঠিকই সহীহ আকিদার হয়ে যায়? 

সুতরাং স্যার তার নিজের ফতোয়া অনুযায়ী ইমাম মালিক রহ. সহ অন্যান্য ইমামের বক্তব্য বিকৃত বা অস্বীকার করে জাহমীদের 









































কাজ করেছেন। 


সম্পর্কে সালফে-সালেহীনের আকিদা:পর্ব ১ 





১| আল্লাহ তায়ালা সব ধরণের অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে মুক্ত| অঙ্গ-প্রতঙ্গের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র | 
২| আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় | তিনি দেহ ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিশিষ্ট নন| সৃষ্টি যেমন বিভিন্ন অংশ মিলে গঠিত হয়, আল্লাহ 











তায়ালা এধরণের অংশ অংশ মিলে গঠিত হওয়ার ধারণা থেকে মুক্ত। ছোট বা বড় কোন ধরণের অংশের ধারণা সম্পূর্ণ তাউহীদ 
পরিপন্থী ও কুফুরী | 
৩| কুরআন ও সুন্নাহের কিছু কিছু শব্দ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যেগুলো সাধারণত: অংশ বা অঙ্গ বোঝায় | এগুলোর 











বিষয়ে আহলে সুন্নতের সর্বসম্মত একমত্যপূর্ণ মতামত হল, এগুলো আল্লার ক্ষেত্রে অংশ বা অঙ্গ প্রমাণ করে না| এগুলোর 
মাধ্যমে আল্লাহর জন্য 
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অংশ বা অঙ্গ সাব্যস্ত করা সুস্পষ্ট কুফুরী| যেমন, আল্লাহর রং (সিবগাতুল্লাহ), আল্লাহর চেহারা(ওয়াজনুল্লাহ), আল্লাহর 
হাত (ইয়াদুল্লাহ) | 


প্রশ্ন এঙঁলো থেকে আয়াহর অংশ বা অঙ্গ সাব্যত করা যদি কুফুরী হয় তাহলে পারব কুরআনে এগুলে। ব্যবহার করা 
হয়েছে কেন? 








উত্তর: পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরবী ভাষার অলংকার খুবই উচ্চাঙ্গের, এজন্য পবিত্র কুরআন 





অলঙ্কারের শাস্ত্রের দিক থেকে সবার উপরে | 








ভাষা ও সাহিত্যে অঙ্গ ও অংশের অর্থ নেয়া ছাড়াও এজাতীয় শব্দ ব্যবহার করা যায়| যেমন, কুরআনে আছে দিনের চেহারা 
(ওয়াজহান নাহার)। অথচ আমরা জানি, রাত-দিনের কোন চেহারা হয় না| এটা সাহিত্যের অলঙ্কার | 








কুরআনে আছে, সত্যের পা (কাদামা সিদক) | আমরা সবাই জানি, সত্য-মিথ্যার কোন হাত-পা হয় না| এরপরও ভাষার 





অলঙ্কারের হিসেবে ব্যবহার করা যায় | 





কুরআনে আছে, পিতা-মাতার জন্য নভ্রতার ডানা (জানাহাজ জুল) বিছিয়ে দাও| অথচ আমরা জানি,নভ্রতার কোন ডানা 
হয় না| 





সুতরাং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের অলঙ্কারের কারণে এধরণের ব্যবহার থাকাটা খুবই স্বাভাবিক | এগুলো কোন দোষণীয় 
বিষয় নয়] 











বরং এগুলো কুরআনের সেন্দর্য্য। কারণ, যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর রঙে রঙীন হও, তখন যে মর্ম ও উদ্দেশ্য বোঝান হয়, 











স্বাভাবিকভাবে বললে এতো অর্থবোধক হয় না| যদি বলি, তোমরা ভালো গুণে গুণান্বিত হও, তাহলে এটা অতটা আবেদনময় 
হয় না| 





আগের উদাহরণে পিতার জন্য নত্রতার ডানা বিছিয়ে দেয়ার কথাটাই ধরুণ| সরল-স্বাভাবিকভাবে যদি বলা হয়, তোমরা পিতা- 
মাতার সাথে ভালো আচরণ করো, এটা যতটুকু আবেদনময়, এর চেয়ে শতগুণ অর্থবহ হলো, তোমরা পিতা-মাতার সামনে দয়া- 














মায়া ও নম্তার ডানা বিছিয়ে দাও। 
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এজন্য, একথা ভাবা কখনও উচিৎ হবে না যে, যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়, সেসব বিষয় পবিত্র কুরআনে আসলো কেন? 


নাউজুবিল্লাহ | 





পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে এধরণের আপত্তি বা ধারণা খুবই মারাত্মক | কারণ, যেটা পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য্য সেটাকে কুরআনের 





ত্রুটি বিবেচনা করা হচ্ছে। অথচ পবিত্র কুরআন সব -ধরণের দোষ-ক্রুটি থেকে মুক্ত| এজন্য আমরা দেখি যে, এসব আয়াত ও 





বক্তব্যে সাহাবায়ে কেরাম কোন আপত্তি করেননি। কারণ তারা মাতৃভাষার অলংকার ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক অবগত 


ছিলেন। 


প্রঃ এসব শব্দের কেরে অংশ বা অঙ্গ বিশ্বাস না করে কি এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যত করা যায়? 








উত্তর: এসব শব্দের বাহ্যিক, আক্ষরিক বা সরল অর্থ হল দেহের অংশ বা অঙ্গ| এজন্য অংশ বা অঙ্গের অর্থ বাদ দিলে বাহ্যিক বা 
আক্ষরিক আর কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। 











যেহেতু বাহ্যিক সরল অর্থ তথা অংশ বা অঙ্গ অর্থটা সকলের মতে কুফুরী, এজন্য এই কুফুরী অর্থ বাদ দেয়ার পর এই 





শব্দগুলোর আর কোন সরল অর্থ অবশিষ্ট থাকে না, যা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যায়| 








এখন আমাদের সামনে দু'টি বিষয় থাকছে, 





১| মূল শব্দ, যার বাহ্যিক অর্থকে বাদ দেয়া হয়েছে। 
২| শব্দের অনেক রূপক অর্থ ও ব্যবহার | 








এই পরিস্থিতিতে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে| কেউ বলেছেন, বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়ার পর মূল যে শব্দটা অবশিষ্ট 








থাকছে, এ শব্দকে আল্লাহর সিফাত বা গুণ বলা হবে| তবে এক্ষেত্রে আলাদা কোন অর্থ সাব্যস্ত করা হবে না| 





প্রশ্ন হয়, অর্থহীন আবার শব্দ হয় নাকি? তখন তারা বলেন, অর্থটা আমাদের জানা নেই আল্লাহ ভালো জানেন। একে 
পরিভাষায়, ইসবাত মায়াত তানজীহ বলে। অর্থাৎ বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে শুধু শব্দটাকে সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত করা | 




















আরেকদল আলিম বলেন, শব্দকে বাহ্যিক অর্থ থেকে বাদ দেয়ার পর আমাদের দায়িত্ব শেষ। আমরা আগ বেড়ে একে সিফাত বা 





গুণ বলব না আবার নাকচও করব না| এ বিষয়ে পুরো বিষয়টা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিব| একে পরিভাষায় তাফয়ীদ 


মা'আততানজীহ (বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে শব্দকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া) বলে। 
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প্রথম মতের সাথে দ্বিতীয় মতের পার্থক্যটা স্পষ্ট | প্রথম দল শব্দকে তার সরল অর্থ থেকে বাদ দেয়ার পর নিজেদের পক্ষ থেকে 





সিফাত বলছেন | তবে অর্থের বিষয়টি তারা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছেন| আর দ্বিতীয় দল সিফাতও বলছেন না| নাকচও 





করছেন না| বরং পুরো বিষয়টিকেই আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছেন| তিনিই ভালো জানেন| 








এখানে আরেকদল আছেন। যারা শব্দের সরল অর্থ (অংশ বা অঙ্গ) বাদ দেয়ার পর, শব্দকে পুরোপুরি অর্থহীন বলতে নারাজ | 








তারা বলেন, কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। বাহ্যিক অর্থ যেহেতু নেয়া সম্ভব হচ্ছে না, সুতরাং আরবী ভাষার 











নিয়ম মেনে এ শব্দের সবচেয়ে উপযোগী রুপক অর্থটি নিতে হবে| পরিভাষায় যাকে, তা'বীল মায়াত তানজীহ বলে। 








তাদের বক্তব্য হল,মূল শব্দের সরল বা বাহ্যিক অর্থ (অংশ বা অঙ্গ) নেয়াটা অসম্ভব হলেও পুরো বাক্যের ব্যবহার থেকে একটি 





সুস্পষ্ট মর্ম বোঝা যায়| আনুষঙ্গিক মর্ম থেকে বক্তার মূল উদ্দেশ্য বোঝা গেলেই যথেষ্ট | 


যেমন কুরআনে এসেছে, নিশ্চয় তোমাদেরকে আল্লাহর চেহারার জন্য আহার করাচ্ছি। 








এখানে চেহারা শব্দটি সরল বা বাহ্যিক অর্থ (অংশ বা অঙ্গ) নেয়া সম্ভব নয়। বরং এটি সবার মতে কুফুরী। সুতরাং আল্লাহর 








চেহারা দ্বারা বাহ্যিক চেহারা উদ্দেশ্য নেয়া যাচ্ছে না| তবে আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, এখানে আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য 








আহার করান হচ্ছে | সুতরাং এখানে চেহারা দ্বারা সন্তুষ্টি উদোশ্য| এটাই মূলত: তা'বীল মায়াত তানজীহ | 
এখন প্রশ্ন হল, আক্কিদায় তো মতবিরোধ হওয়ার কথা না, তাহলে এই মতবিরোধে কে সঠিক? 











উত্তর: এখানে অকাট্যভাবে একমত্যের বিষয় আছে| সেটি হল, এসব শব্দের সরল বা বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা কুফুরী| এ 











বিষয়ে উপরের তিনটি দলই একমত | এবং এই একমত্যের বিষয়টিই আহলে সুন্নতের আকিদার মূল | 








সরল অর্থ বাদ দেয়ার পর শুধু শব্দকে আল্লাহর সিফাত বলা বা কোন কিছু না বলে পুরো বিষয়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া 
অথবা আরবী সাহিত্য ও অলংকারের নিয়ম মেনে আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে রুপক অর্থ নেয়া, সবগুলোই আহলে সুন্নতের নিকট 











গ্রহণযোগ্য | কোনটাই বাতিল না| সালাফ থেকে উপরের সবগুলিই পাওয়া যায়| একেকজন তাদের বুঝ ও গবেষণা অনুযায়ী 





একেকটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 


প্র তথাকথিত সালাফীদের সাথে পাথকি) কোথায়? 








সালাফীরা এখানে শব্দকে তার বাহ্যিক বা সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলে| যা আহলে সুন্নতের মতে, সুস্পস্ট বাতিল 
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তাদেরকে যদি বলা হয়, হাতের বাহ্যিক অর্থ তো অংশ বা অঙ্গ। দেহের অংশ বা অঙ্গের অর্থ ছাড়া হাতের আর তো কোন সরল 
অর্থ বা উদ্দেশ্য নেই | তখন তারা বলে, না না| আমরা তো অংশ বা অঙ্গের অর্থে বিশ্বাস করি না| 








তাহলে হাতের সরল বা বাহ্যিক অর্থটা কী? তখন আর বলতে পারে না| 





এজন্য মতবাদ হিসেবে, তথাকথিত সালাফীদের মূলনীতিটা দেহবাদী কুফুরী মূলনীতি | এদের কিছু কিছু আলিম হয়ত অংশ বা 
অঙ্গে বিশ্বাস করে না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অংশ বা অঙ্গে বিশ্বাস করার কারণে দেহবাদী আক্কিদা রাখে | এজন্য মূলনীতির দিক 


থেকে সালাফীরা আহলে সুন্নত বহির্ভূত বাতিল আকিদার জামাত | তবে এদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গ বা অংশে বিশ্বাস করে না 
এবং বাহ্যিক বা সরল অর্থ নেয়ার দাওয়াত দেয় না, এদেরকে ভ্রষ্ট না বললেও যারা সাধারণ মানুষকে বাহ্যিক বা সরল অর্থে বিশ্বাস 














করতে বলে এরা ভ্রষ্ট | 





মোটকথা, মূলনীতির দিক থেকে সালাফী মতবাদ আহলে সুন্নত বহির্ভূত | মূলনীতিটা দেহবাদী আক্কিদার অনুরুপ | 


নজদি আলিমদের অপতৎপরতা 








আক্কিদার আলোচনাগুলো অনেকেই গৌণ মনে করে আসছেন| যার ফলাফলের সামান্য চিত্র দেখেছেন| প্রকৃত অবস্থা খুবই 
ভয়াবহ | 








আক্কিদা শুদ্ধির এই মেহনতকে আরও শক্তিশালী করা, পাশে দাঁড়ান প্রত্যেকের দায়িত্ব| নিজে সঠিক আক্কিদা শিখতে হবে| সেটা 








প্রচার করতে হবে| আলিম ও যোগ্য হলে বাতিলের খন্ডনও করতে হবে। 








ইমাম আজম আবু হানিফা রহ: নামে নজদী-সালাফীরা একটা নিয়মিত মিথ্যাচার করে থাকে| তারা বলে, ইমাম আবু হানিফা রহ: 
& § ঠ 
"আল্লাহ হাত আছে, তার ধরণ আমরা আমরা জানি না" 











এটা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর নামে একটা ডাহা মিথ্যা কথা| 
ইমাম আবু হানিফা রহ: এর সঠিক আক্বিদা হল, 


১| পবিত্র কুরআনে আল্লাহর দিকে ইয়াদ, ওয়াজহ ইত্যাদি শব্দ সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এগুলো তার সিফাত বা গুণ| 











২| এগুলোর কোন কাইফ বা ধরণ নেই| 
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৩| এগুলো সরল বা বাহ্যিক অর্থ তথা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অর্থে নয়। 
৪1 এগুলোর বাহ্যিক অর্থ (অঙ্গ বা অংশ) বাদ দেয়ার পর এগুলোর আর কোন অর্থ আমাদের জানা নেই| এর অর্থ আল্লাহ ভালো 











জানেন। বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়ার পর নতুন কোন অর্থ আমরা নিজেদের থেকে সাব্যস্তও করব না| যেমনটি মুতাজিলা ও 
ক্লাদেরিয়ারা করে থাকে| বরং বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ| নতুন অর্থ নির্ধারণ করা বা নির্দিষ্ট করে 

















দেয়াটা মূল সিফাতকে বাতিল করে দিতে পারে| এজন্য এগুলোর বাহ্যিক অর্থে যেমন বিশ্বাস করি না, এ দাবীও করি না যে, 








এগুলো রুপক | আবার এগুলোর অর্থ আমরা জানি, সে দাবীও করি না| 





৫| আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা যেমন ফারসীতে এগুলো অনুবাদ করাও জায়েজ নয়| 





উপরের আক্কিদাকে বিকৃত করে সালাফীরা যা বানিয়েছে, 








১| বাংলায় 'ইয়াদ' নামক সিফাতকে সরল অর্থে 'হাত' অনুবাদ করেছে| যা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আকিদার নামে সুস্পষ্ট 
মিথ্যাচার | 
২| ইয়াদের সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলেছে | অথচ ইয়াদের সরল অর্থ দেহের অংশ বা অঙ্গ | যা স্পষ্ট ভাষায় ইমাম আবু 








হানিফা রহ: নাকচ করেছে | আল্লাহর জন্য এভাবে সরল অর্থে বিশ্বাস করা সুস্পষ্ট কুফুরী ও দেহ্‌বাদ | 








৩| ইমাম আবু হানিফা রহ: আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করাকে না জায়েজ বলেছেন, অথচ এরা অনুবাদ করে এবং 
বাস্তবেই হাত উদ্দেশ্য নেয়| যা আবু হানিফা রহ: এর আক্কিদা বিরোধী | 

৪| এরা সিফাত বা গুণের ধরণ সাব্যস্ত করে| এরপর বলে, ধরণ আমরা জানি না| ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা হল, 
আল্লাহর গুণের কোন কাইফ বা ধরণ নেই | এখানেও ইমাম আবু হানিফা রহ: এর নামে মিথ্যাচার করেছে। 

৫| ইমাম আবু হানিফ রহ: স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,এসব সিফাতের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য আমরা জানি না| অথচ ইমাম আবু 


























হানিফা রহ: এর নামে এরা সহজ-সরল বাংলা অনুবাদ চালিয়ে দিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। 


এই ডাহা মিথ্যাচারের কাজে নজদী ধারার মোটামুটি সব আলিমই জড়িত আছে| মরহুম ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর 
রহ, মুফতী কাজী কাজী ইব্রাহীম থেকে শুরু করে মোটামুটি সবাই এই বিকৃতিতে জড়িত| এদের বিস্তারিত দলিল 


ভিত্তিক খন্ডন লিখছি ইনশা আল্লাহ শীঘ্রই বিষয়গুলো দলিলসহ সামনে আসবে] 








আইম্মায়ে মাযহাবের ব্যাপারে ড. সাহেবের বিকৃত উপস্থাপনা:শেষ পর্ব 
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মূল শিরোনাম:চার ইমামের নামে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের ভ্রান্ত আকিদা প্রচার (পর্ব-৪) 








ইমাম আজম আবু হানিফা রহ: নামে নজদী-সালাফীরা একটা নিয়মিত মিথ্যাচার করে থাকে| তারা বলে, ইমাম আবু হানিফা 
রহ: নাকি বলেছেন,''আল্লাহ হাত আছে, তার ধরণ আমরা জানি না"' 








এটা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর নামে একটা ডাহা মিথ্যা কথা| 


ইমাম আবু হানিফা রহ: এর সঠিক আকিদা হল, 
১| পবিত্র কুরআনে আল্লাহর দিকে ইয়াদ, ওয়াজহ ইত্যাদি শব্দ সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এগুলো তার সিফাত বা গুণ| 











২| এগুলোর কোন কাইফ বা ধরণ নেই| 





৩| এগুলো সরল বা বাহ্যিক অর্থ তথা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অর্থে নয় | 





৪1 এগুলোর বাহ্যিক অর্থ (অঙ্গ বা অংশ) বাদ দেয়ার পর এগুলোর আর কোন অর্থ আমাদের জানা নেই| এর অর্থ আল্লাহ ভালো 








জানেন। বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়ার পর নতুন কোন অর্থ আমরা নিজেদের থেকে সাব্যস্তও করব না| যেমনটি মুতাজিলা ও 
ক্বাদেরিয়ারা করে থাকে | বরং বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ| নতুন অর্থ নির্ধারণ করা বা নির্দিষ্ট করে 

















দেয়াটা মূল সিফাতকে বাতিল করে দিতে পারে| এজন্য এগুলোর বাহ্যিক অর্থে যেমন বিশ্বাস করি না, এ দাবীও করি না যে, 








এগুলো রুপক | আবার এগুলোর অর্থ আমরা জানি, সে দাবীও করি না| 





৫| আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা যেমন ফারসীতে এগুলো অনুবাদ করাও জায়েজ নয়| 
উপরের আক্কিদাকে বিকৃত করে সালাফীরা যা বানিয়েছে, 











১| বাংলায় 'ইয়াদ' নামক সিফাতকে সরল অর্থে 'হাত' অনুবাদ করেছে| যা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্কিদার নামে সুস্পষ্ট 
মিথ্যাচার | 
২| ইয়াদের সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলেছে| অথচ ইয়াদের সরল অর্থ দেহের অংশ বা অঙ্গ | যা স্পষ্ট ভাষায় ইমাম আবু 








হানিফা রহ: নাকচ করেছে | আল্লাহর জন্য এভাবে সরল অর্থে বিশ্বাস করা সুস্পষ্ট কুফুরী ও দেহবাদ| 

৩| ইমাম আবু হানিফা রহ: আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করাকে না জায়েজ বলেছেন, অথচ এরা অনুবাদ করে 
এবং বাস্তবেই হাত উদ্দেশ্য নেয়] যা আবু হানিফা রহ: এর আক্কিদা বিরোধী | 

৪| এরা সিফাত বা গুণের ধরণ সাব্যস্ত করে| এরপর বলে, ধরণ আমরা জানি না| ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা হল, 
আল্লাহর গুণের কোন কাইফ বা ধরণ নেই | এখানেও ইমাম আবু হানিফা রহ: এর নামে মিথ্যাচার করেছে। 

৫| ইমাম আবু হানিফা রহ: স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এসব সিফাতের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য আমরা জানি না| অথচ ইমাম আবু 
হানিফা রহ: এর নামে এরা সহজ-সরল বাংলা অনুবাদ চালিয়ে দিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। 
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এই ডাহা মিথ্যাচারের কাজে নজদী ধারার মোটামুটি সব আলিমই জড়িত আছে| মরহুম ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ, মুফতী 
কাজী কাজী ইব্রাহীম থেকে শুরু করে মোটামুটি সবাই এই বিকৃতিতে জড়িত | 








মরহুম ডক্টর খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ: তার আল-ফিকহুল আকবর সহ আক্কিদা বিষয়ক সমস্ত আলোচনার 
ভিত্তি বানিয়েছেন, ওহীর সরল অর্থের উপর বিশ্বাস| সরল অর্থে বিশ্বাস না করাকে তিনি ওহীর বিকৃতি, জাহমি-মুতাজেলীদের 











কাজ হিসেবে বার বার উল্লেখ করেছে| অথচ তার এমতটি ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত | এমনকি ইমাম 
আবু হানিফা রহ: এর কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নামে সম্পূর্ণ তার আকিদা বিরোধী বিষয়কে ইমাম আজমের আকীদা হিসেবে 











চালিয়ে দেয়াটাও মারাত্মক অন্যায় | 











আমরা উপরে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর যে আক্কিদাপগ্ুলো উল্লেখ করেছি, সবগুলো আক্কিদাই ইমাম আবু হানিফা রহ: এর 








কিতাবে রয়েছে | আমরা নিচে তার কিতাব থেকে বিষয়গুলো উল্লেখ করছি | 





১| আল্লাহ তায়ালা অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে মুক্ত 
অথচ যেসমস্ত শব্দ সরল অর্থ দেহের অংশ বা অঙ্গ বোঝায় ইমাম আবু হানিফা রহ: সেগুলোর ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাষায় অঙ্গ-প্রতঙ্গের 


অর্থটি নাকচ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ: লিখেছেন, 
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অর্থ: কুরআনে এসেছে, “আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর’, আল্লাহর হাত তার সৃষ্টির হাতের মতো নয়| আল্লাহর হাত কোন 


অঙ্গ নয়। 
[ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃঃ ৫৭] 








আরবীতে একেবারে স্পষ্ট শব্দে জারিহা? বা অঙ্গকে নাকচ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সব ধরণের অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে 





সম্পূর্ণ মুক্ত | আর আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে “ইয়াদ” (হাত) শব্দটি কখনও অঙ্গ-প্রতঙ্গের অর্থে প্রযোজ্য নয়| 





২| আল্লাহর সিফাতের কোন কাইফ বা ধরণ নেই 
মরহুম ডক্টর খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবসহ অন্যান্য নজদী-সালাফীদের আক্কিদাগত আরেকটি বড় বিচ্যুতি হল, তারা 











আল্লাহর সিফাতের ধরণ বা কাইফ সাব্যস্ত করে| তারা বলে, এগুলোর ধরণ আছে কিন্তু তা আমাদের অজানা | এভাবে তারা 





সিফাতের কাইফ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে| 








এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রহ: সহ প্রায় সমস্ত সালাফ আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে কাইফ বা ধরণকে নাকচ করেছেন। 


ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেছেন, 


39 


ES ১৩ 4৪০০৪ ০) 








অর্থাৎ “ইয়াদ” আল্লাহর সিফাত বা গুণ| এর কোন কাইফ বা ধরণ নেই| 
[আল-ফিকহুল আকবর] 








একইভাবে তিনি অন্যান্য সিফাতের ক্ষেত্রেও কাইফ নাকচ করেছেন। 


৩| অন্য ভাষায় অনুবাদ নয় 
ইমাম আবু হানিফা রহ: সহ আহলে সুন্নতের বড় একদল আলিমের অভিমত হল, যেসব সিফাত সরল বা বাহ্যিক 


অর্থে দেহের অংশ বা অঙ্গ বোঝায়, সেগুলোকে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যাবে না| কারণ, আরবীতে 





‘ইয়াদ’ শব্দটি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে| অন্য ভাষার শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করা হয়নি | 





আর অর্থের দিকে বিবেচনা করলে “ইয়াদ+ এর সরল অর্থ “হাত” আল্লাহর জন্য প্রযোজন্য নয়| কারণ, হাত বলতে অঙ্গ 
বোঝা যায়| আর আল্লাহ তায়ালা অঙ্গ থেকে মুক্ত | 
ইমাম আবু হানিফা রহ: আল-ফিকহুল আকবারে বলেছেন, 








| ৯ এ OAM 97৯8 204৮০ Ellas 58. ৩১১০ ls BM ০০০ 0১422 IL Ell 0480 243 
23856 Y 4৯০ ১৩0১ 5১৮) 0৬ 0) ১৯৯৪১ 59৪, 
অর্থাৎ ফারসী ভাষায় আলিমগণ আল্লাহর যেসব গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো ফারসীতে বলা জায়েজ | তবে 
‘য়াদ’ (হাত) শব্দটি ফারসীতে বলা যাবে না| তবে “বুরুয়ে খোদা” (আল্লাহর চেহারার শপথ) শব্দটি বলা যাবে। 
তবে সকল ক্ষেত্রেই এগুলোর কোন সাদৃশ্য নেই, কোন কাইফ বা ধরণ নেই। 








উল্লেখ্য, আল-ফিকহুল আকবারের প্রচলিত নুসখাগুলোতে বক্তব্যটি এভাবে আছে| তবে কিছু কিছু নুসখায় হাতের সাথে 
চেহারা ও চোখের কথা আছে| অর্থাৎ এগুলোও আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যাবে না| নুসখার এই পার্থক্যটা এখানে 











বেশ গুরুত্বপূর্ণ| কেউ কেউ ইমাম আৰু হানিফা রহ: এর বক্তব্যটিকে শুধু “হাত” এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেছেন] কিন্তু 











নুসখার পার্থক্য থেকে বোঝা যায়, বাস্তবে তিনি অংশ বা অঙ্গ বোঝায় এমন সকল শব্দের ক্ষেত্রেই এমনটি বলেছেন। শুধু ফার্সী 








ভাষার “বুরুই খোদা শব্দটিকে আলাদা বলেছেন। কারণ এ শব্দ থেকে সরাসরি চেহারা উদ্দেশ্য নেয়া হয় না। প্রচলিত অর্থে এটি 





কসমের জন্য বেশি ব্যবহৃত হয় | 








নুসখার পার্থক্য ও ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বক্তব্যের সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত একটি লেখা তৈরির নিয়ত রয়েছে ইনশা 
আল্লাহ | 
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নুসখার পার্থক্যের বিষয়টি উল্লেখ না করলেও এখানে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তিনি হাতের সরল অর্থ 
উদ্দেশ্য নিতেন না এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে যেহেতু সরল অর্থটাই অনুবাদ হবে, এজন্য তিনি অনুবাদ করাকেও নাজায়েজ মনে 


করতেন| এছাড়া আমরা প্রথম বক্তব্যে দেখেছি, ইমাম আবু হানিফা রহ: হাতের ক্ষেতের স্পষ্ট ভাষা অঙ্গের অর্থটি নাকচ 
করেছেন। 

















মোটকথা, সকল দলিল এখানে মরহুমের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। মরহুম এসব সিফাতের ক্ষেত্রে সরল অর্থ নেয়ার যেই মূলনীতি 








দিয়েছেন, এটা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আকিদার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক | 


৪| অন্য কোন অর্থ নির্ধারণ নয় 
দেহের অংশ বা অঙ্গ বোঝায়, এজাতীয় শব্দের সরল বা বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়ার পর আমাদের কাছে 


১| মূল শব্দ যার বাহ্যিক সরল অর্থ বাদ দেয়া হয়েছে। 
২| তার কিছু রুপক অর্থ থাকে| 

















রুপক অর্থসমূহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ: এসব শব্দ থেকে যে কোন রুপক অর্থকে নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন 








কারণ, অনেকগুলো রুপক অর্থ থেকে কোনটি উদ্দেশ্য সেটি সুনিশ্চিত নয়| আবার কোন একটা অর্থ নির্ধারণ করে দিলে মূল 








সিফাতটি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে| এজাতীয় সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি সুনিশ্চিতভাবে অর্থ নির্ধারণ করতে 








নিষেধ করেছেন মু'তাজিলা ও ক্বাদেরিয়ারা একাজটি করতো | 





এখন প্রশ্ন আসে তাহলে এখানে “ইয়াদ” শব্দকে কী করা হবে? 











মূল শব্দটি যেহেতু আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এজন্য ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেন, শুধু শব্দকে আমরা সিফাত বলব | 
তবে এর অর্থ আমরা জানি না| অর্থ আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন। 





তাহলে মৌলিকভাবে কয়েকটি বিষয় আমাদের সামনে এসেছে, 

১| মূল “ইয়াদ? শব্দ। যা আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এই শব্দগুলোকে সিফাত বলা যাবে। 

২। এর বাহ্যিক বা সরল অর্থ তথা অঙ্গ উদ্দেশ্য নয়। 

৩। এর রূপক অর্থসমূহের কোনটি সুনির্দিষ্ট করা যাবে না| অর্থাৎ হাত বলে শক্তিকে নির্দিষ্ট করা যাবে না| 
৪| অন্য কোন ভাষায় বাহ্যিক বা সরল অর্থে অনুবাদ করা যাবে না| 


এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেন, 
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আল্লাহ তাআলার ইয়াদ (হাত), ওয়াজহ (চেহারা) ও নফস রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে ইয়াদ(হাত), ওয়াজহ(চেহারা) 











ও নফস সম্পর্কে যা ই উল্লেখ করেছেন, সেগুলো তাঁর গুণ|এর কোন কাইফ নেই। 





এখানে একথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত দ্বারা তাঁর কুদরত বা নেয়ামত উদ্দেশ্য |কেননা এতে করে আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে 
অস্বীকার করা হয় |যা মূলত কাদেরিয়্যা ও মুতাযিলাদের মত | বরং আল্লাহ্‌র ইয়াদ(হাত) তাঁর একটি গুন| এবং আল্লাহ্‌র রাগ ও 




















সন্তুষ্টিও তাঁর গুণাবলির মধ্য থেকে দুটি গুন| এগুলোরও কোন কাইফ নেই। 
|আল-ফিকহুল আকবর] 





৫| সিফাতের অর্থ অজানা 

ইমাম আবু হানিফা রহ: আরশে “ইস্তিওয়া” সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আমরা পবিত্র 
কুরআনের ইস্তিওয়ার উপর ঈমান রাখি। কিন্তু ইস্তিওয়া দ্বারা সরল অর্থে কী উদ্দেশ্য সেটা আমাদের অজানা। আমরা 
এর অর্থ জানার দাবী করি না| 





ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বক্তব্য সংকলন করেছেন ইমাম সায়েদ নিশাপুরী রহ:, তিনি উল্লেখ করেছেন, 


০৯] ৮০ di A Ul le Lai ALS আও সী ls 0৪ ০03০ AMAL) ভই 22২৯ Ale ৬৫৯ 
LS ail 04569 (ill ০ 5 ৯) dU ও৪ (93 AUS La a ভা] AS ০৭ 5 এ ৭৯ GS sil 
৪ 0981১43০901 sl 9৪ ol 9৮] বউ 9 cs sil Sail 2৯3১5 le ০৯০] ৪০ 4০ 9] ৪ ৪০৩ 9595 

০8০] ০৮০ 9191, 








“ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত, তিনি মুকাতিল ইবন সুলাইমান (১৫০ হি)-এর পত্রের উত্তরে লেখা তাঁর পত্রের একটি 





অনুচ্ছেদে লিখেন: “মহান আল্লাহ বলেছেন: তিনি আরশের উপর ইসিতওয়া করেছেন| সত্যই তিনি তা করেছেন| আমাদের 
রবের কিতাব এ বিষয়ে যা বর্ণনা করেছেন সেখানেই আমরা থেমে যাই| আল্লাহ বলেছেন: ‘অতঃপর তিনি আরশের 
উপর ইস্তিওয়া করলেন।? আপনি নিশ্চিত জানুন যে, তিনি যা বলেছেন বিষয়টি তা-ই| আমরা তাঁর ইস্তিওয়ার বিষয়ে কোনো 











“জ্ঞানের” দাবি করি না| আমরা মনে করি তিনি ইস্তিওয়া করেছেন এবং তাঁর ইস্তিওয়া সৃষ্টির ইস্তিওয়ার অনুরূপ বা তুলনীয় নয়। 





আরশের উপর ইস্তিওয়া বিষয়ে এটিই আমাদের বক্তব্য |’? 
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সায়িদ নাইসাপুরী, আল-ই”তিকাদ, পৃ ১৪৯ | 











এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, ইমাম আবু হানিফা রহ: স্পষ্ট শব্দে বলেছেন আমরা “ইস্তিওয়া” শব্দকে যখন আল্লাহর গুণ 
বিশ্বাস করি, তখন এর অর্থ জানার দাবী করি না| তিনি লিখেছেন, 





(০0০ 08৯] de 4019০. ৪ ৮০৩ 


অর্থাৎ আল্লাহর “ইস্তিওয়া? বিষয়ে আমরা কোন ইলমের দাবী করি না| 








অর্থাৎ আল্লাহর ইস্তিওয়ার সরল বা বাহ্যিক উদ্দেশ্য আমাদের অজানা। বাহ্যিকভাবে আমরা ইস্তিওয়া বলতে যা বুঝি সেটি আল্লাহর 





জন্য প্রযোজ্য নয় | বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করার পর কী উদ্দেশ্য সেটি জানার দাবী আমরা করি না| 








বাহ্যিক অর্থ নাকচ করার পর এগুলো দ্বারা কী উদ্দেশ্য সেটি না জানার বিষয়ে অসংখ্য ইমামের বক্তব্য রয়েছে। এ বিষয়ে শুধু 
ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেছেন, বিষয়টি এমন নয়। বরং সালাফ থেকে “লা মা’না ওলা কাইফা?” (কোন অর্থ নেই, কোন কাইফ 
নেই), এজাতীয় শব্দ খুবই প্রসিদ্ধ| অসংখ্য ইমাম থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। 














উদাহরণ স্বরুপ ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ (২৪৯-৩০৬ হি:) বলেন, 

28১) 5 All 92০১৪ le ০০ Jl ৪) 
অর্থ: এসবের অর্থ জিজ্ঞেস করা বিদয়াত। আর এর উত্তর হল, কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা| 
(আল-উলু, ইমাম যাহাবি রহ, পৃ:২০৭) 














ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ: এসবের অর্থ করা বা অনুবাদ করার বিরোধী ছিলেন| তারা যদি এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতেন 








তাহলে কখনও এসম্পর্কে প্রশ্ন করাকে বিদয়াত বলতেন না| আর এর উত্তর প্রদানকে কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা বলতেন না| 











এজাতীয় প্রশ্নের উত্তরকে কুফুরী বলার কারণ হল, এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা কুফুরী | 
নুজুল দ্বারা উপর থেকে নীচে নামা উদ্দেশ্য, হাত দ্বারা অঙ্গ উদ্দেশ্য নিলে কুফুরী হবে| এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ 











আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়| এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করলে কুফুরী হবে| এজন্য ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ: এ সংক্রান্ত 








উত্তরকে কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা আখ্যা দিয়েছেন| ইবনে সুরাইজ রহ: এসব শব্দকে অন্য ভাষায় অনুবাদেরও বিরোধী ছিলেন। 
এজাতীয় অসংখ্য বর্ণনা উল্লেখ করা যাবে, যেখানে সালাফ বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করেছেন। এর বিপরীতে তাইমী মাজহাবের 
অনুসরণে মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ: সরল বা বাহ্যিক অর্থ নেয়ার মতবাদ প্রচার করেছেন। যা ইমাম আবু হানিফা 
রহ: এর উপর্যুক্ত মৌলিক আকিদার সম্পূর্ণ বিরোধী | 
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উদাহরণস্বরুপ ইমাম আবু হানিফা রহ: ইস্তিওয়া শব্দের ব্যাপারে বলেছেন, এর উপর আমরা ঈমান রাখি| অতিরিক্ত কোন জ্ঞানের 











দাবী করি না| অথচ মরহুম এখানে ইস্তিওয়া শব্দের সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলেছেন] 
মরহুমের কাছে জিজ্ঞাসা থেকে যায়, ইস্তিওয়ার সরল অর্থটা কী? 
তিনি অর্থ করেছেন, 














«মহান আল্লাহর আরেকটি বিশেষণ আরশের উপর অধিষ্ঠান| কুরআনে সাত স্থানে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর 











“ইসতিওয়া” করেছেন|| 1] আরবীতে কোনো কিছুর উপর “ইসতিওয়া? অর্থ তার উর্ধ্বে অবস্থান (rise ০ver, mount, 








settle) | সালাতের নিষিদ্ধ সময় বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (পট) একজন প্রশ্নকারীকে বলেন: 


১১৩০] ৩ ০২9৩ LA) ৪০ ৬৪৭ ASS এনএ CA ও 9 ৩৪৭ 





“(সালাত বৈধ থাকবে) যতক্ষণ না সূর্য তোমার মাথার উপরে তীরের মত ইসতিওয়া (উর্ধ্বে অবস্থান) করবে| যখন সূর্য তোমার 








মাথার উপর তীরের মত ইসতিওয়া (উর্ধে অবস্থান) করবে তখন সালাত পরিত্যাগ করবে |”? আমরা এ বইয়ে “ইসতিওয়া”-র 











অনুবাদে উপরে অবস্থান বা অধিষ্ঠান শব্দ ব্যবহার করব, ইনশা আল্লাহ |? 











মরহুমের নিকট উপরে অবস্থান অর্থে অধিষ্ঠান শব্দটি ইস্তিওয়ার সরল অর্থ| সত্য কথা হল, অধিষ্ঠান শব্দটিও সরল নয়| প্রথম 





শুনে এর অর্থ নির্ধারণ করাও কঠিন। অভিধান ঘেটে যা পেলাম, 
“অধিষ্ঠান/বিশেষ্য পদ/অবস্থিতি; উপবেশন; উপস্থিতি; আবির্ভাব মূর্তিতে দেবতার-. বাসস্থান; আশ্রয়, অবস্থিতি, ক্ষেত্র 


মনোবিদ্যায়, স্বভাবগত হওন |” 











তিনি এখান থেকে উপরে অবস্থান অর্থ নিয়েছেন| অথচ আমরা অন্যান্য সালাফীদেরকে দেখি তারা সমাসীন অর্থ করে| আরেক 


সালাফী শায়খ আরশে ওঠার অর্থ করে বই লিখেছেন, রহমান আরশে ওঠেছেন। 

এগুলোর মধ্যে বাস্তবে কোনটা সরল অর্থ সেটা কীভাবে নির্ধারিত হল? আর এগুলো কি আদৌ আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য? ইমাম 
আবু হানিফা রহ: যেখানে বলছেন, আমরা আরশে ইস্তিওয়ার উপর ঈমান রাখি কিন্তু এ বিষয়ে কোন জ্ঞানের দাবী করি না, 
সেখানে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আকিদা ব্যাখ্যার নামে কীভাবে জ্ঞানের দাবী করে আল্লাহর জন্য অধিষ্ঠান নির্ধারণ করা হল? 





























আরও অবাক করার বিষয় হল, সাইদ নাইসাপুরীর উপরের বর্ণনাটি তিনি তার বইয়ে এনেছেন] কিন্তু এ বর্ণনার মুল বক্তব্য তিনি 
গ্রহণ করেননি | 








রহমান আরশে ওঠার (নাউজুবিল্লাহ) মত তিনিও একটি অর্থ গ্রহণ করতেই পারেন কিন্তু সেটি ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্কিদা 
ব্যাখ্যার নামে চালিয়ে দেয়া ঘোরতর অন্যায়। যেখানে ইমাম আবু হানিফা রহ: নিজেই অর্থ করার বিরোধী ছিলেন।| তিনি কি 
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কোথাও বলেছেন, ইস্তিওয়ার অর্থ বা উদ্দেশ্য উপরে অবস্থান বা অধিষ্ঠান? অথবা ইস্তিওয়ার সরল ও বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করতে 
হবে? ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বইয়ের ব্যাখ্যার নামে তারই প্রসিদ্ধ আকিদা বিরোধী বক্তব্য চালিয়ে দেয়ার অর্থ কী? 








দেহবাদের গল্প 








আল্লাহ তায়ালা নাবী-রাসূলকে তাদের স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছেন তাদের ভাষায় ওহী প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীর এই 








ভাষাগুলো আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যই বানিয়েছেন। যুগে যুগে উদ্ভব হয়েছে নতুন নতুন ভাষার| 








মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে সেগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য সাধারণত: সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণের জন্য। আবার 





এই ভাষার মর্মগ্ুলোও উপলব্ধ হয় শুধু আমাদের ব্রেনে| 





এখানে দু'ধরণের সীমাবদ্ধতা থাকে| 











১| ভাষাগত সীমাবদ্ধতা| অর্থাৎ আমাদের ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা যেমন সীমিত সেই শব্দ ব্যবহার করে যেসব শব্দমালা তৈরি 





করা যায়, সেগুলো বেশ সীমিত | 








২| আমাদের ব্রেনের সীমাবদ্ধতা| বাই ডিফল্ট ব্রেনে যে কোন কিছু কল্পনা করতে গেলে স্থান ও সময় নামক দু'টি বিষয় এসে 








হাজির হয়| এদু'টো ছাড়া তারা ব্রেনে কোন ইমেজ তৈরি করতে পারে না| 





প্রথম সীমাবদ্ধতা থেকে বাচার জন্য মানুষ নতুন একটি কৌশল অবলম্বন করেছে। সীমিত সংখ্যক শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশের 








ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছে | এজন্য বেছে নিয়েছে রুপকের পথ। রুপকের পাখায় ভর করে ভাষাগত সীমাবদ্ধতা ছাপিয়ে মানুষ 





সাহিত্যের কল্পরাজ্যে প্রাসাদ তৈরি করা শুরু করেছে। 





এভাবে সীমিত সংখ্যক শব্দ দিয়ে গড়ে ওঠেছে হাজারও কবিতা | তৈরি হয়েছে একই শব্দের নানা মাত্রিক ব্যবহার| সেখানে 











গড়ে ওঠেছে হাজারও অর্থের সম্ভাবনা | প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ব্যবহার যেমন বাড়ছে, সেই সাথে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন অর্থও | 





ফুলের সৌন্দর্য্য, নদীর কলতান আর পাখির কুহু কুহু সবই মূর্ত হয়ে ওঠে রুপকের ঘাড়ে ভর করে| 
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দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা থেকে বের হওয়ারও রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা| যেহেতু আমাদের কল্পনাশক্তি খুব সীমিত, 





সেখানে স্থান-কাল পূর্ব থেকেই বসে থাকে, এজন্য দিয়েছেন আরুল। অনেক কিছু কল্পনা করা সম্ভব না হলেও আরুল দিয়ে 








আমরা ঠিকই প্রমাণ করতে পারি| এভাবে সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বে অবস্তজগত আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে | 








উপরের দু'টি বিষয়কে সামনে রেখেই আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে দ্বীন ও শরীয়ত পাঠিয়েছেন | ওহী পাঠিয়েছেন| কিতাব 
পাগিয়েছেন। 








সৃষ্টি হয়েও অষ্টার পরিচয় পেতে চাওয়ার যেই সক্ষমতা সেটা আল্লাহ তায়ালাই আমাদেরকে দিয়েছেন| নতুবা এটি একটি ধৃষ্ঠতা 





ছাড়া আর কী? নশ্বর ক্ষুদ্র এক সৃষ্টি মহাবিশ্বের ষ্টার পরিচয় পেতে চাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালাই বিষয়গুলো আমাদের জন্য সহজ 
করেছেন। 








তবে মানবীয় সীমাবদ্ধতার কারণে এ পথে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে | মানুষ স্বাভাবিকভাবে অষ্টাকে কল্পনা করতে চায়| অথচ 








স্রষ্টা তো কখনও তার কল্পনার মূর্তির মত নন| তার মতো তো কিছুই নেই| মানুষ অরষ্টাকে সময় দিয়ে বেধে ফেলতে চায়] নির্দিষ্ট 








জায়গা ও স্থানে তাকে ভাবতে ভালোবাসে| কারণ তার সকল চিন্তা-ভাবনা জায়গা ও স্থানকে ঘিরেই। সময় ও স্থান মুক্ত কোন 











সত্বা তার কল্পনায় আসে না| অথচ সময় ও স্থানের অষ্টা মহান আল্লাহ এগুলো থেকে মুক্ত| সে জেনেও কল্পনা করতে যায়| 











অথচ তার মনে রাখা দরকার ছিল, স্রষ্টা কল্পনার বিষয় নয়। যুক্তি ও আৰুল দিয়ে প্রমাণ ও বিশ্বাসের বিষয় | ওহীর মাধ্যমে যার 
পরিচয় পরিপূর্ণ হয়| 











ওহীর মাধ্যমে ষ্টার পরিচয় পাওয়াটা বেশ সহজ বিষয় ছিল] কিন্তু এখানেও মানবীয় সীমাবদ্ধতাগুলো ঘিরে ধরে| ওহীর 











বক্তব্যগুলোকে চিরাচরিত নিয়মে ব্যাখ্যা করতে ও চিন্তা করতে ভালোবাসে | অথচ সব বক্তব্য এক পর্যায়ের নয়| ত্রষ্টার পরিচয়ের 








জন্য মানবীয় সীমাবদ্ধতাগুলোকে কাটিয়ে ওঠা এখানে মূল চ্যালেঞ্জ | এরপরও মানুষ বার বার অষ্টাকে সৃষ্টির স্তরে নামায়| তার 








কল্পিত মুর্তি তৈরি করে| কেউ বাস্তব মূর্তি তৈরি করে| কেউ মানবীয় গুণাগুণ স্রষ্টার জন্য সাব্যস্ত করে বসে| কেউ দেহবাদ 





সাব্যস্ত করে স্রষ্টার জন্য পুত্র, কন্যা, স্ত্রী সাব্যস্ত করে| এভাবে বার বার দেখা জীবনের নিয়ম-কানুন দিয়ে স্রষ্টার বিশ্বাসকে 





কলুষিত করে| কুফুরী করে| শিরক করে। 








এজন্য দেখা নিয়ম-কানুন, দেখা রুচিবোধের বাইরে আরেকটি রুচিবোধ প্রয়োজন| আরেকটি আকুল প্রয়োজন। যা পরিচালিত 
হবে ওহী ও যুক্তির অকাট্য নিয়মে | দৈনন্দিন মানবীয় সীমাবদ্ধতা ছাপিয়ে যেখানে স্থান পাবে সাদৃশ্যমুক্ত অকাট্য বিশ্বাস। 
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নবী-রাসূলের সহচর়্ ও ওহীর নির্মল ধারায় সরাসরি অবগাহনের সুযোগ যারা পেয়েছিলেন তারা এমন রুচিবোধ তৈরি করেছেন। 





এমন আকুল তৈরি করেছেন। যেটা ছিল সাদৃশ্যমুক্ত তাউহীদের শ্রেষ্ঠ নমুনা | 





যুগে যুগে এর ব্যত্যয় ঘটতে থাকে| মানুষ আবার ফিরে আসে মানবীয় গোত্তলিকতায়। তার রুচিবোধ নস্ট হয়| ওহী বোঝার 








মতো সুস্থ্য আরুল নষ্ট হয়| ফিরে আসে মুর্তিপূজা| কল্পনায় | মন্দিরে | গীর্জায় | 








এই গৌত্তলিকতার বড় নিয়ামক ওহীর বুঝ ও ব্যাখ্যা। একই বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝলে মু'মীন| ভুল বুঝলে কুফুরী-শিরক। এই বুঝ 
ও ব্যাখ্যায় এসে যুগে যুগে মানুষ ভ্রষ্ট হয়েছে। 








নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ওহী পাঠাননি, উজাইর আ: আল্লাহর পুত্র ( নাউজুবিল্লাহ) | দেহবাদের ধারণা থেকে ওহীর বিকৃতির মাধ্যমে 





আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে। 








খিষ্টানরা তিন খোদা বানাল কীভাবে? ওহীকে বিকৃত করে| ওহীর বক্তব্য ও মর্মকে বিকৃত করে| নতুবা আল্লাহ তায়ালা তো 





তাদেরকে ত্রিত্ববাদ শেখাননি (নাউজুবিল্লাহ)| কিতাবের অনুসারী হয়েও কীভাবে ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো? 








একটা বড় কারণ ছিল, ওহীর বুঝ ও ব্যাখ্যা| ওহীর রুচিবোধ থেকে বের হয়ে মানবীয় সীমাবদ্ধতা ওহীর উপর প্রয়োগ | সেটাকে 
ওহী অনুসরণের নাম দেয়া। কোথাও ব্যাখ্যা হিসেবে। কোথাও আক্ষরিক বক্তব্য অনুসরণের নামে | 














পৌত্তলিকতার রুচিবোধ নিয়ে কেউ বলতেই পারে, কুরআনে তো বহু খোদার কথা আছে| কারণ, আল্লাহর জন্য বহুবচন ব্যবহার 





করা হয়েছে। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, আমরা। বহু খোদা না হলে তো 'আমরা' বলতেন না| সব-সময় আমি বলতেন| সুতরাং 
আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করলে তো কুরআনে বহু খোদার কথাই আছে | নাউজুবিল্লাহ | 











আরেক পৌত্তলিক হয়ত বলবে, কুরআনেই আছে আমরা স্রষ্টার অংশ| কারণ, আমাদের মধ্যে তিনি তার আত্মাকে ফুঁৎকার দিয়ে 
প্রবেশ করিয়েছেন। যা তোমাদের কুরআনেই আছে| সুতরাং আমরা তো সবাই স্রষ্টার আত্মা বহন করে চলছি | নাউজুবিল্লাহ | 














খ্রিষ্টান এসে বলবে, ত্রিত্ববাদ প্রমাণে বাইবেলের প্রয়োজন কী? কুরআনেই তো ঈসা আ: কে স্রষ্টার আত্মা, কালিমা বলা হয়েছে। 





এভাবে অক্ষরবাদই যথেষ্ট | ইসলামে তাউহীদের ধারণাকে গুড়িয়ে দিয়ে গৌত্তলিকতা ফিরিয়ে আনার | ঠিক একই পদ্ধতিতে 
ইহুদীরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। ঠিক একই পথ ধরে খিষ্টানরা ত্রিত্ববাদের বেড়াজালে আটকা পড়েছে 
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রাসূল স: বলেছেন, হাজওয়াল কুজ্জা বিল কুজ্জা| পদে পদে তোমরা ইহুদী-খরিষ্টানদেরকে অনুসরণ করবে| যেই দেহবাদী চিন্তা- 
চেতনা ও অক্ষরবাদের কারণে ইহুদী-খ্রিষ্টান পথভ্রষ্ট হল, সেটা কি মুসলিমদের মধ্যে থাকবে না? 











কালের পরিক্রময়া ইহুদী-শ্রিষ্টানদের পদাংক অনুসরণে তাদেরই হাত ধরে ইসলামেও দেহবাদ ঢুকে গেল। মুলনীতিগুলো একই| 





১| মুহকাম বা অকাট্য বিষয়গুলোকে অগ্রাহ্য করল | 





২| অস্পষ্ট, সন্দেহপূর্ণ ও সম্ভাব্য বিষয়গুলোকে দ্বীনের মূল বানিয়ে নিল। 





৩| পৌত্তলিক রুচিবোধ নিয়ে চরম অক্ষরবাদিতা শুরু করল | 








এভাবে ছড়িয়ে পড়ল দেহবাদ| অক্ষরবাদিতা যার মুল। আরুলী - নকুলী (ওহী) মুহকাম (অকাট্য) বক্তব্য হয়ে গেল গৌণ | স্রষ্টার 








মতো কিছু নেই, এটা হয়ে গেল দুর্বোধ্য সরল অর্থে হাত থাকাটা হয়ে গেল সুস্পষ্ট | দিন হয়ে গেল রাত | ফিরে এলো কাল্পনিক 
মূর্তিপূজা| 





দেহবাদী কীভাবে বুঝব? 


৯৯ আল্লাহর জন্য অংশ বা অঙ্গ সাব্যস্ত করে| 

৯ আল্লাহর যে কোন গুণকে আকার__আকৃতি মনে করে| আল্লাহর সিফাতকে আকার মনে করে আল্লাহ তায়ালার আকার 
সাব্যস্ত করে। 

৯৯ যারা বলে আল্লাহর আকার আছে যেমন হাত, পা ইত্যাদি| আকার বলতে তারা হাত-পা বোঝো 


৯ যারা বলে, আল্লাহর আকার না থাকলে জান্নাতে কীভাবে দেখব| এরা মূলত: দেহবাদী| আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত 
করে সেই দেহের আকার - আকৃতি দেখার বিশ্বাস রাখে | 























৯ যারা আল্লাহর দিকে 'হাত', 'পা' ইত্যাদি সম্পৃক্ত করে এবং এগুলোর সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলে| অথচ আল্লাহ তায়ালা 





এগুলোর সরল অর্থ তথা অংশ ও অঙ্গ থেকে মুক্ত। অংশ ও অঙ্গ থেকে মুক্ত ঘোষণা করলে এগুলোর আর কোন সরল অর্থ 





থাকে না| এরপরও যারা সরল অর্থে বিশ্বাসের দাওয়াত দেয়, এদের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এদের মূলনীতিটা দেহবাদী | 
এরপর সে যদি স্পষ্টভাবে আল্লাহ তায়ালার অংশ ও অঙ্গ নাকচ করে তাহলে তাকে দেহবাদী বলা না হলেও তার মূলনীতি 


দেহ্বাদী হওয়াই এটি খন্ডন করতে হবে| 
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কারণ, সে দু'টি স্ববিরোধী বিষয়কে একত্র করেছে। সরল অর্থে 'হাত' হবে আবার সেটি অংশও নয়, অঙ্গও নয়, 
তাহলে এটি সরল অর্থও নয়] একই সাথে দু'টো বিষয় কখনও সত্য হবে না] এখানে হয় সরল অর্থের দাবী ভুল 
অথবা অংশ বা অঙ্গ না হওয়ার দাবী ভুল। 





সাধারণত: এরা মুখে অংশ ও অঙ্গ নাকচ করলেও অন্তরে তাদের অংশ ও অঙ্গ বিশ্বাস করে| কারণ, তারা তাদের সমস্ত শক্তি 
ব্যয় করে সরল অর্থে বিশ্বাসের উপর! যা দেহবাদ | 











মুসলিম হিসেবে পুরোপুরি দেহবাদ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সুধারণা হিসেবে তার সরল অর্থের দাবীকে ভুল মনে করে 
তাকে দেহবাদী বলব না| তবে একই সাথে স্ববিরোধী বিষয় একত্র করায় তার এই স্ববিরোধী দেহবাদী মূলনীতিকে অবশ্যই খন্ডন 











করতে হবে| সাধারণ মানুষ যেহেতু এসব পার্থক্য করতে পারে না, এজন্য এদের এই স্ববিরোধী বক্তব্যের কারণে তারা বিভ্রান্ত 





হবে| সাধারণ মানুষের কাছে তাদের এই দেহবাদী মূলনীতি প্রচারের উপর কঠোর হতে হবে| যেন তারা সাধারণ মানুষকে তাদের 





এই দেহবাদী মূলনীতি দিয়ে বিভ্রান্ত করতে না পারে। 


এদের অপরাধ দু'টি: 








১| একই সাথে 'সরল অর্থ হওয়া এবং অংশ ও অঙ্গ না হওয়ার মতো স্ববিরোধী বিষয়কে একত্র করেছে। এধরণের স্ববিরোধিতা 








(তানাকুজ) এর কারণে এদের ইলমী অসারতা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে| ইলমী তানাকুজের মতো হাস্যকর বিষয় 





যেন পরবর্তীতে উপস্থাপন না করতে পারে] 





২| সাধারণ মানুষ পার্থক্য করতে না পারায় অধিকাংশ মানুষ দেহবাদী হচ্ছে | সাধারণ মানুষকে দেহবাদী বানাবার এই দেহবাদী 








কুফুরী মিশনের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করতে হবে। 


সম্পর্কে সালফে-সালেহীনের আক্কিদা:পর্ব ১ 
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মূল শিরোনাম :আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে সালাফে সালেহীনের আক্বিদা (১ম পর্ব) 


উত্তর: 
সালাফদের একমত্যপূর্ণ মাজহাব ছিল তানজীহ | সকলেই আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত বিশ্বাস করতেন| এ 


বিষয়ে কেউ দ্বিমত করতেন না| সুতরাং সালাফের সমস্ত বক্তব্য সামনে রাখলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সকলের 














একমত্যপূর্ণ মাজহাব ছিল তানজীহ | 


যেমন নুজুল বা অবতরণ | আল্লাহর নুজুল যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন নয়, এব্যাপারে সকলেই একমত | 


একইভাবে আল্লাহর নুজুল উপর থেকে নীচে নামান নয়। 
সালাফদের কেউ কেউ ইয়াদকে (হাত) সিফাত বলেছেন| কিন্তু তাদের সকলেই এ বিষয়ে একমত ছিলেন, ইয়াদ কোন অঙ্গ বা 











দেহের কোন অংশ নয়। 


মোটকথা, তানজীহ (সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে আল্লাহ তায়ালাকে মুক্ত বিশ্বাস করা) হল সালাফের একমত্যপূর্ণ মাজহাব| 
প্রশ্ন: তানজীহের পর সালাফ কী করতেন? 








উত্তর: এ বিষয়ে সালাফের মধ্যেই মতবিরোধ আছে। মোটামুটি তিনটি মত পাওয়া যায়| 
১| ইসবাত মা'আত তানজীহ। 

২| তাফয়ীজ মা' আত তানজীহ| 

৩। তা’বীল মা' আত তানজীহ| 


প্ৰয় এগলো।র ব্যাখা কী? 


উত্তর: 
১1 ইসবাত মায়াত তানজীহ হল, প্রথমে তারা শব্দের আক্ষরিক অর্থ থেকে আল্লাহকে মুক্ত ঘোষণা করতেন। এরপর 
তারা এ শব্দকে আল্লাহর সিফাত বলতেন | তবে শব্দের আক্ষরিক অর্থ বাদ দেয়ার পর এ শব্দের কী অর্থ হবে, তা আল্লাহ 











দিকে ন্যস্ত করতেন। 


50 


এক্ষেত্রে মূলত: তারা তা’বীল ও তাফয়ীজ করতেন | অথাৎ শব্দের আক্ষর্রক অথ বাদ দেয়া হল তা’ বীল/ এ শব্দকে 
আল্লাহর সিফাত সাব্যত করা হল ইসবাত/এ শব্দের আসল অর্থ ও উদ্দেশ্য কী হবে সেটা আলার দিকে ন্যত করা হল 
তাফয়ীজ/ 

উদাহরণ: ইয়াদ |অর্থ হল, হাত| আরবী “ইয়াদ* শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল, এটি দেহের অঙ্গ বা অংশ| সালাফদের সকলেই এই 











অর্থ পরিত্যাগ করেছেন| ইয়াদ ব্যবহার কতে অঙ্গ বা অংশ উদ্দেশ্য না নেয়া হল এক ধরণের তা’বীল |এরপর কেউ কেউ 





ইয়াদকে সিফাত বলেছেন।| এটা হল ইসবাত (সিফাত সাব্যস্তকরণ)| 

ইয়াদের বাহ্যিক অর্থ (অঙ্গ) পরিত্যাগ করার পর ইয়াদ দ্বারা আসলে কী উদ্দেশ্য সেটা আল্লাহ জানেন| এভাবে ইয়াদের আসল 
উদ্দেশ্য আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াকে বলে তাফয়ীজ| একই সাথে তা”বীল, ইসবাত ও তাফয়ীজ পাওয়া গেল| এটা কিছু 
কিছু সালাফের মত ছিল। 

















২| তাফয়ীজ মা'আত তানজীহ হল, শব্দের আক্ষরিক অর্থ বাদ দেয়ার পর কী অর্থ হবে সেটা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা| 
এক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থ বাদ দেয়ার পর অন্য কোন অর্থ তারা নির্ধারণ করতেন না| আবার এটাও বলতেন না যে, এটা 
আল্লাহর সিফাত। 

যেমন, আরবীতে ইয়াদ এর প্রায় পঁচিশটা অর্থ রয়েছে| ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার আসকালানী রহ ইয়াদ এর পার্চিশটা অর্থ 

















লিখেছেন] ইয়াদের আক্ষরিক অর্থ বাদ দেয়ার পর এই পঁচিশটার কোনটা উদ্দেশ্য অথবা অন্য কোন অর্থ উদ্দেশ্য কি না, সেটা 








তারা নির্ধারণ না করে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতেন| এক্ষেত্রে তা’বীল ও তাফয়ীজ পাওয়া যায়| শব্দের আক্ষর্রক অর্থ 
পরিত্যাগের কারণে এটি ত?’ বীল/ আবার সম্পুণ বিষয়কে আল্লাহর উপর ন্যত করার কারণে এটি তাফয়ীজ/ 








৩| তা’বীল মায়াত তানজীহ হল, শব্দের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করার পর সম্ভাবনাময় কোন একটা অর্থ গ্রহণ করা | 
শুরুতেই তারা এর আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন। এটা হল তা’বীলে ইজমালী | এরপর তারা উক্ত শব্দের অন্যান্য 
ব্যবহার দেখতেন| এক্ষেত্রে আরবী ভাষার নিষম অনুযায়ী বক্তব্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটা অর্থ গ্রহণ করতেন। যেমন, ইয়াদ বা 

















হাত | প্রথমে তারা আক্ষরিক অর্থ বাদ দিতেন। এরপর আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী বক্তব্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটা অর্থ 





নিতেন। যেমন, কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সম্পর্কে বলেছেন; তারা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ (কৃপণ অর্থে)। এর 
প্রতিবাদে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহর উভয় হাত লম্বা| এখানে ইবনে কাসীর সহ অনেক মুফাসসির “আল্লারহ উভয় 
হাত প্রশস্ত” কে রূপক অর্থে নিয়েছেন| এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তায়ালা অধিক দানশীল! 
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ব্যবহার অনুযায়ী কখন ইয়াদ অর্থ শক্তি| কখনও নিয়ামত | কখনও ক্ষমতা | এধরণের প্রায় পচিশটা অর্থ ও এর ব্যবহার 
রয়েছে আরবী ভাষায়! স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করা। এটাকে তা’বীলে তাফসিলি বলে! 


প্ৰয়: উপরের তিনটি মতই কি সালাফ থেকে প্রমাণিত? 


উত্তর: 
অবশ্যই | তবে তাদের কেউ কেউ একেকটা প্রাধান্য দিয়েছেন| সকলেই একটা বিষয়ের একমত হননি | তবে তিনটি বিষয়ই 
সালাফ থেকে প্রমাণিত | 








প্ৰায় প্ৰসিদ্ধ মত কোনার্ট? 


উত্তর: 
তিনটি বিষয় সালাফদের থেকে প্রমাণিত হলেও প্রসিদ্ধ মত হল তাফয়ীজ মায়াত তানজীহ | 





উত্তর: 
এটা তাদের নামে মিথ্যাচার| সালাফ থেকে দু”ধরণের তা*বীলই প্রমাণিত | 





১| তা"বীলে ইজমালী | 
২| তা’বীলে তাফসালী| 


প্রঃ এগুলো।র ব্যাখা কী? 


উত্তর: 
শব্দের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করা হল তা’বীলে ইজমালী (সামগ্রিক তা’বীল) | এটা সমস্ত সালাফ করেছেন। 


শব্দের আক্ষরিক অর্থ বাদ দেয়ার পর সম্ভাবনাময় কোন একটা অর্থ গ্রহণ করা হল তা”বীলে তাফসালী। এটাও অসংখ্য 
সালাফ থেকে প্রমাণিত | 





প্র বতর্মান সালাফীদের সাথে সালাফের বিরোধ কোথায়? 
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উত্তর: 
১| সালাফ তানজীহ করতেন! কিন্তু বর্তমান সালাফীরা তানজীহ করে না| সালাফ আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন, 
কিন্তু সালাফীদের মূল হল, তারা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করে| 


২| সকল সালাফ কাইফকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সালাফীরা কাইফ সাব্যস্ত করে| তবে তারা বলে কাইফ 
অজ্ঞাত | কিন্তু সালাফ বলতেন, কোন কাইফ নেই | তারা বলে, কাইফ আছে কিন্তু অজ্ঞাত | 


৩| অধিকাংশ সালাফ তাফয়ীজ মা’য়াত তানজীহ করতেন! কিন্তু সালাফীদের কাছে তাফয়ীজ হল নিকৃষ্ট বিদয়াত | 


8| সালাফ শব্দের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করার কারণে দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ থেকে মুক্ত ছিলেন, কিন্তু বর্তমান 
সালাফীরা আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করার কারণে বিশ্বাসের দিক থেকে অধিকাংশ সালাফী দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদী। 


প্র, সালাফীদেরকে দেহবাদী বা সাদৃশ্যবাদা বললেন কেন? 


উত্তর: 
কারণ তারা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করে| আর আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর জন্য হাত সাব্যস্ত করলে সেটা দেহবাদই হয়| 








প্রশ্ন তারা যে বলে আল্লাহর হাত আলা/হর হাতের মত? 


উত্তর: 
হাতের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ না করে একথা বলে কোন লাভ নেই | হাতের আক্ষরিক অর্থ হল, এটা দেহের একটা অংশ বা 

















অঙ্গ| যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আছে| আপনি যদি হাতের মূল অর্থ বাদ না দেন, আর বলেন, আল্লাহর হাত আল্লাহর মতই, তাহলেও 
সাদৃশ্যবাদ থাকে। আপনি আসলে মনে করছেন, আমাদের হাত ছোট-খাট। কিন্তু আল্লাহ অসীম হওয়ার কারণে তার 
হাত প্রকান্ড | এর দ্বারা আপনি শুধু হাতের ধরণের পার্থক্য করেছেন। মূল হাত আপনি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত 
করেছেন। আমরা বলি, হাত দ্বারা কখনও দেহের অংশ বা অঙ্গ উদ্দেশ্য নয়। মোটকথা হল, বাহ্যিক অর্থ সম্পূর্ণভাবে 
বাদ না দিতে পারলে আপনি সাদৃশ্যবাদ থেকে মুক্ত নন| আপনি যতই বলেন, আপনি আল্লাহর হাত তার শান 
অনুযায়ী | কারণ আল্লাহর শানই হল, তিনি একক | অঙ্গ বা অংশ থেকে মুক্ত | 


প্ৰয়: উপরের তিনি মতের মধ্যে কে।নাটি উভম/ 
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উত্তর: 


তানজীহের বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই | এ বিষয়ে সকলেই একমত সুতরাং তানজীহ অবশ্যই থাকতে হবে| এরপর আরবী 




















ভাষার ব্যবহার অনুযায়ী যদি তা”বীল খুব স্পষ্ট হয়, তাহলে তা”বীল করাটাই উত্তম| আর যদি সম্ভাব্য অর্থ আরবী ভাষা সমর্থন না 











করে তাহলে সেক্ষেত্রে তাফয়ীজ করা হবে। তবে বিষয়টি যেহেতু ইজতিহাদী (গবেষণা নির্ভর), এজন্য তানজীহ করার পর যে 








কোন একটা মত গ্রহণের সুযোগ আছে| তবে যেসব বিষয় বাস্তবে কোন গুণ নয় বরং দেহের অংশ বা অঙ্গ বোঝায়, সেসব 





ক্ষেত্রে তা’বীল করাই উত্তম | 
প্রশ্ন: সিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম আরে হানিফা রহ: এর মাজহাব কী ছিল? 


উত্তর: 
ইমাম আবু হানিফা রহ: কিছু ক্ষেত্রে ইসবাত মায়াত তানজীহ করেছেন। যেমন, ইয়াদকে সিফাত বলে তার আক্ষরিক অর্থ 
বাদ দিয়ে বলেছেন “ইয়াদ” কোন অঙ্গ নয়| আবার কিছু ক্ষেত্রে তা”বীল মায়াত তানজীহ করেছেন যেমন, আল্লাহর 














নৈকট্য ও দূরত্বের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, আল্লাহর নৈকট্য স্থানগত নয়| আবার পাপী বান্দা আল্লাহর থেকে দূরে | এই দূরত্ব 
স্থানগত নয়। এখানে স্পষ্ট তা’বীল মায়াত তানজীহ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ: এর থেকে যদি ফিকহুল আকবার ও 
আবসাত প্রমাণিত হয়, তাহলে এটি তার মাজহাব হবে| 
























যেহেতু আল-ফিকহুল আকবার ও আবসাতের প্রামাণ্যতা নিয়ে প্রশ্নের সুযোগ রয়েছে, এজন্য এগুলোর উপর ভিত্তি করে ইমাম 





আবু হানিফা রহ: এর সুনিশ্চিত মাজহাব নির্ধারণ করাটা কঠিন। ইমাম ত্বহাবী রহ: যেহেতু স্পষ্ট করেছেন যে, আকিদাতুত 
ত্বহাবীর আকিদাগুলি ইমাম আবু হানিফা রহ: ও তার ছাত্রদ্রয়ের, এজন্য আকিদাতুত ত্বাহাবীকে মূল ধরাটাই অগ্রগণ্য | 


প্রশ্ন আপনি বলেছেনু যেসব বিষয় বাতবে কোন ও৭ বোঝায় নন সেগুলোর ক্ষেত্রে ত?’ বীল করা উত্তস/ যেমনু 


হত পা চোখ পায়ের পিন্ডলী/ অথচ আমরা জান্যি ত?’ বীল করলে সিফাত অক্বীকার করা হয়! ত?” বীল করে কি 


উত্তর: 
এসব শব্দ থেকে সিফাত প্রমাণের বিষয়টা গবেষণা নির্ভর (ইজতেহাদী)| আর এ গবেষণা ভুল ও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 











বিষয়টা যে গবেষণা নির্ভর এটা বোঝার জন্য কয়েকটা উদাহরণ দেই | 
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উদাহরণ-১: 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, এ 4২923 1915 1৮০৯ তোমরা যেদিকেই ফিরো, সেদিকে আল্লাহর চেহারা রয়েছে 

















(আক্ষরিক অনুবাদ)। এই আয়াতে আল্লাহর চেহারা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? আয়াত কি আল্লাহর চেহারা প্রমাণের জন্য এসেছে? 


১| ইবনে তাইমিয়া এই আয়াতকে সিফাতের আয়াত মনে করতেন না| তিনি আল্লাহর চেহারা এর ব্যাখ্যা করেছেন 
কিবলা দ্বারা। এর স্বপক্ষে তিনি অনেক সালাফের বক্তব্যও এনেছেন| এ আয়াতটি তার নিকট সিফাতের আয়াত নয়| আল্লাহ্‌র 
চেহারা দ্বারা সিফাত উদ্দেশ্য নয়| এটি ছিল ইবনে তাইমিয়া রহ: এর ইজতিহাদ বা গবেষণা | 

















২| আবার ইবনে তাইমিয়া এর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম আয়াতটিকে সিফাতের আয়াত মনে করতেন | তার মতে, আল্লাহর চেহারা 
দ্বারা বাস্তবেই আল্লাহর চেহারা উদ্দেশ্য| চেহারা আল্লাহর একটি সিফাত বা গুণ| এটি হল ইবনুল কাইয়্যিম রহ: এর 
ইজতিহাদ। 











স্পষ্টত: উত্তাদ ও ছাত্রের ইজতিহাদে বিস্তর পার্থক্য লক্ষণীয় | একই আয়াত একজনের কাছে সিফাত, অন্যজনের কাছে সিফাত 





নয়| এটা মূলত: ইজতিহাদের পার্থক্যের কারণে হয়েছে। 


উদাহরণ-২: 
হাদীসে এসেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সাত শ্রেণির মানুষকে তার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। হাদীসের শব্দে ছায়া আল্লাহর 














দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে| আল্লাহর ছায়ায় সাত শ্রেণির মানুষকে জায়গা দিবেন| 
১| হাদীছে যেহেতু আল্লাহর ছায়া বলা হয়েছে, এজন্য শায়খ ইবনে বাজ এর মতে ছায়া আল্লাহর একটি সিফাত | 
তিনি মনে করতেন, আল্লাহর ছায়া আছে | এটা ছিল তার ইজতিহাদ। 


২| অপর দিকে সৌদি আরবের মান্যবর সালাফী আলেম শায়খ ইবনে উসাইমিন এর কঠোর বিরোধীতা করেছেন। 
তার মতে, ছায়া আল্লাহর সিফাত নয়| কিয়ামতের দিন মূলত: আরশের ছায়ায় সাত শ্রেণির মানুষকে জায়গা দেয়া 
হবে। 


উদাহরণ-৩: 
সালাফীদের মৌলিক বিশ্বাস হল, আল্লাহর দু”টি হাত রয়েছে। এই দুই হাতের একটি কি ডান হাত এবং অপরটি কি বাম হাত? এ 
বিষয়ে শায়খদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 
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১/ শায়খ ইবনে উসাইসিন ও শায়খ ইবনে বাজ এর মতে আরাহর বাম হাত আছে/ তারা মুসলিম শরীফের একটি হাদীস 
থেকে এর প্রমাণ দিয়ে থাকেন| যেখানে বাম হাত আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে | 











২/ শায়খ নাসীরচ্দীন আলবানী এর মতে আল্লাহর কোন বাম হত নেই/ এ বিষয়ে মুসলিম শরীফের হাদীসটি শায (বিচ্ছিন্ন 
বর্ণনা)|তিনি এ বর্ণনা গ্রহণ করেননি। 


এ বিষয়ে আরও অনেক উদাহরণ নেয়া যাবে। নিরি আনব 


শিরোনামের নোটগুলি দেখতে পারেন। 

















মোটকথা, সিফাত প্রমাণের বিষয়টি সম্পূর্ণ ইজতিহাদী বা গবেষণা নির্ভর| এটা শরীয়তের অকাট্য বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত বিষয় না| 








কারও কাছে কোন একটা আয়াত বা হাদীস সিফাত এর প্রমাণ হলেও অন্যের কাছে সেটি সিফাতের দলিল নয়। যার কাছে 
বিষয়টি সিফাত, তিনি দাবী করছেন যে এটি আল্লাহর সিফাত | কিন্তু যার গবেষণায় এটি সিফাত নয়, তিনি বলছেন, আয়াত বা 
হাদীস সিফাত প্রমাণ করছে না| 














বিষয়টি গবেষণা নির্ভর হওয়ার কারণে একজনের গবেষণার কারণে অন্যকে সিফাত অস্বীকারকারী বলার কোন সুযোগ নেই] 














কারণ অস্বীকারের প্রশ্ন পরে আসবে| তার কাছে তো বিষয়টি সিফাত হিসেবেই প্রমাণিত নয়| এক্ষেত্রে একজনের গবেষণাকে 
অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া যেমন অন্যায়, একইভাবে যার কাছে বিষয়টি সিফাত হিসেবে প্রমাণিত নয়, তাকে সিফাত 








অস্বীকারকারী বলাটাও অন্যায় | 








আপনার প্রশ্নের উত্তর হল, যিনি তা’বীল করছেন, তিনি উক্ত আয়াত বা হাদীসকে সিফাতের আয়াত বা হাদীস মনে করছেন না| 





তার ইজতিহাদে এই আয়াত বা হাদীস আল্লাহর কোন গুণ প্রমাণের জন্য আসেনি | আপনার ইজতিহাদে হয়ত বিষয়টা কোন গুণ 








প্রমাণ করছে, কিন্তু যিনি তা’বীল করছেন তার কাছে এটি গুণ প্রমাণ করছে না| যেমন, শায়খ ইবনে বাজ ছায়াকে আল্লাহর গুণ 








মনে করলেও ইবনে উসাইমিন ছায়াকে আল্লাহর গুণ মনে করেননি এক্ষেত্রে আপনি কাকে সিফাত অস্বীকারকারী বলবেন? আর 
ইবনে বাজ এর এই ইজতিহাদ কি সবার মেনে নেয়া জরুরি? 


মূলকথা হল, সিফাত প্রমাণের বিষয়টি গবেষণার উপর নির্ভর করছে। যার গবেষণায় বিষয়টি সিফাত নয় এবং তিনি 
এর তা’বীল করেছেন, তাকে আপনার গবেষণার কারণে সিফাত অস্বীকারকারী বলার সুযোগ নেই! এর দ্বারা আপনি 
আপনার গবেষণা সবাইকে মানতে বাধ্য করছেন। বাস্তবে অন্য সবাই আপনার গবেষণা মানতে বাধ্য নয় 
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আহলে সুন্নতের অসংখ্য আলেমের ইজতিহাদ হল, হাত, পা, চোখ, পায়ের পিন্ডলী, দেহের পাশ এগুলো সিফাত 





নয়। যেসব আয়াত বা হাদীসে এগুলো আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এগুলো আল্লাহর সিফাত প্রমাণের জন্য আসেনি| 





তাদের কাছে বিষয়গুলো সিফাত হিসেবেই প্রমাণিত নয়| এখন আপনার গবেষনায় বা অন্য কোন আলিমের গবেষণায় এগুলো 





সিফাত হতে পারে| আপনার গবেষণার কারণে যাদের কাছে এগুলো সিফাত হিসেবেই প্রমাণিত নয়, তারা সিফাত অস্বীকারকারী 
হবে কেন? 








আপনি হয়ত দু”পক্ষের গবেষণার মধ্যে যে কোন একটা প্রাধান্য দিতে পারেন। সেটা ভিন্ন বিষয়| কিন্তু আপনার ইজতিহাদের 





কারণে অন্য পক্ষ সিফাত অস্বীকারকারী হবে না| 


পু আপনি বলেছেন কিছু ক্ষেত্রে ত!” বীল মায়াত তানজীহ প্রাধান্য গাবে/ ইসবাত ও তাফয়ীজের উপর একে 


উত্তর: 

যেহেতু বিষয়টা ইজতেহাদী, এজন্য এবিষয়ে যেকোন একটা মতকে প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ আছে| আর তিনটি বিষয়ই যেহেতু 
সালাফ থেকে প্রমাণিত, এজন্য কোন একটাকে প্রাধান্য দিলেও সেটা সালাফেরই মত হিসেবে গণ্য হবে| কিছু কিছু সালাফ 
তাফয়ীজকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এর অর্থ এই নয় যে, যেসব সালাফ তা’বীল করেছেন, তাদের মাজহাবটি ভুল। 
সালাফের কেউ কেউ হয়ত তা’বীলের বিরোধীতা করেছেন, কিন্তু অন্যান্য সালাফ থেকে তা+বীল প্রমাণিত | তাদের 
বিরোধীতার কারণে একথা বলার সুযোগ নেই যে, তা’বীল সালাফের মাজহাব নয়| 




















মোটকথা, তানজীহের পর ইসবাত, তাফয়ীজ, তা’বীল থেকে যে মতটিই গ্রহণ করা হবে, সেটা সালাফেরই মত হিসেবে গণ্য 








হবে| যেহেতু সবগুলিই সালাফ থেকে প্রমাণিত| আবার কোন একটি মতকে প্রাধান্য দিলে মুলত: সালাফের একটা মতকে 





আরেকটার উপর প্রাধান্য দেয়া হল| 





কিছু ক্ষেত্রে তা"বীলকে তাফয়ীজের উপর প্রাধান্য দেয়ার কিছু মৌলিক কারণ উল্লেখ করছি। 
১। অনেক আয়াত বা হাদীসে রুপক অর্থটাই মূল। রুপক অর্থ না নিলে আয়াত বা হাদীসের বক্তব্য বিকৃত হয়, 
সেক্ষেত্রে অবশ্য তা’বীল করতে হবে| 


যেমন, 
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ক) সুরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াত | আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে| এখানে সালাফ থেকে দুটি তা’বীল বর্ণিত 
আছে। 

৯ আল্লাহর সত্বা ব্যতীত সব কিছু ধবংস হবে| এখানে চেহারা দ্বারা সত্ত্বা উদ্দেশ্য | 

৯ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত নেক আমল। 

দ্বিতীয় তা’বীলটি ইমাম বোখারী রহ: সহীহ বোখারীতে উল্লেখ করেছেন 

এ আয়াতে তা’বীল না করে বাহ্যিক অর্থ নিলে আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়| 














খ) পবিত্র কুরআনের সুরা দাহরে (আয়াত-৯) আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

এই আয়াতের আক্ষরিক অর্থ হল, আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর চেহারার জন্য আহার্য দান করি| মূল অর্থ হল, আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি| এ আয়াতে “আল্লাহর চেহারা” দ্বারা যদি তা’বীল না করে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ 
করা হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য বিকৃত করা হয়| এধরণের তাহরীফে মা’নাবী (পরোক্ষ বিকৃতি) আবশ্যক হলে 
আয়াতের তা’বীল করা জরুরি | 




















গ) কেউ কেউ সুরা হুদের ৩৭ নং আয়াত দ্বারা আল্লাহর চোখ প্রমাণের চেষ্টা করেছে | আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ 


করলে আল্লাহর বহু চোখ সাব্যস্ত করা হয়| আবার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের কারণে আয়াতের বক্তব্য বিকৃত হয়| আল্লাহ তায়ালা 
g রী 
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আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হল,হে নূহ, আমার চোখসমূহ দ্বারা নৌকা তৈরি করো। 








আয়াত দ্বারা বহু চোখ সাব্যস্ত হয়| আবার সেই চোখসমূহ দ্বারা নৌকা তৈরির আদেশটিও অসম্ভব| আয়াতের মুল উদ্দেশ্য ও অর্থ 
এটি হতে পারে না| এজন্য এ আয়াতে তা’বীল না করলে তাহরীফ আবশ্যক হয়| তাফসীরে ইবনে কাসীরে এর অর্থ 
করা হয়েছে, আমার সম্মুখে বা তত্ত্বাবধানে নৌকা তৈরি করে| 





২| যেসব ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে কুফুরী-শিরকী আবশ্যক হয়, সেসব ক্ষেত্রে তা*বীল করা জরুরি| যেমন, 
৯ হাদীসে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি বান্দার হাত হয়ে যায়| আমি বান্দার পা হয়ে যায়| এই হাদীসের বাহ্যিক 
অর্থ গ্রহণ করলে কুফুরী আবশ্যক হয়| 
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৯ কুরআনে এসেছে, আল্লাহ হলেন আসমান-জমিনের নূর বা আলো| এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে কুফুরী 
আবশ্যক হয়। 

৯ হাদীসে এসেছে, তোমরা সময়কে গালি দিও না| কারণ আল্লাহ হলেন সময়। এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে 
কুফুরী হবে। 

৯ কুরআনে এসেছে, কাফেররা আল্লাহকে ভুলে গেছে, আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে ভুলে গেছেন| এ আয়াত থেকে বাহ্যিক 
অর্থ নিয়ে একথা বলা কুফুরী হবে যে, আল্লাহ তায়ালা ভুলে যান। 

৯ হাদীসে এসেছে, আমি ইয়ামান থেকে আল্লাহর শ্বাস-প্রশ্বাস পাচ্ছি| এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ নিলেও কুফুরী হবে| 

















এ ধরণের আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে তা”বীল না করলে কুফুরী-শিরকী আবশ্যক হয়| এসব ক্ষেত্রে তা’বীল করা 
জরুরি | 











৩| কোন আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ যদি আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য না হয়, তাহলে এই বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের বিষয়ে সমস্ত 





সালাফ একমত | যেমন, আল্লাহর ক্ষেত্রে নুজুল দ্বারা কখনও উপর থেকে নীচে নামা উদ্দেশ্য হবে না| শব্দের বাহ্যিক অর্থ 





পরিত্যাগ করাও তা’বীল| কারণ তা’বীল বলা হয়, 
১১১১৬ ০৮ Bill da 


অর্থ: শব্দের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করা। 





সিফাতের ক্ষেত্রে এধরণের তা’বীলের কথা সমস্ত সালাফই বলেছেন| পরিভাষায় একে তা’বীলে ইজমালী বা সামগ্রিক 
তা’বীল বলে। সুতরাং কোন শব্দের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য না হলে এঁ শব্দের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের 
বিষয়ে সমস্ত সালাফ একমত ছিলেন| তা’বীলে ইজমালী না করলে দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ আবশ্যক হবে| উভয়টি মারাত্মক 
কুফুরী | 


সালাফের মধ্যে যারা সিফাত সাব্যস্ত করেছেন অথবা যারা তাফয়ীজ করেছেন, তাদের সকলেই তা’বীলে ইজমালী করেছেন। 











তা”বীলে ইজমালী একটা একমত্যপূর্ণ বিষয় | 








৪| অনেক ক্ষেত্রে তা'বীলে ইজমালীর পাশাপাশি তা’বীলে তাফসীলি করাও উত্তম| তা’বীলে তাফসীলি হল, শব্দের বাহ্যিক 
অর্থ পরিত্যাগ করার পর সম্ভাব্য কোন রুপক অর্থ গ্রহণ করা। যেমন, আরবী ইয়াদ এর বাহ্যিক অর্থ হাত | কিন্তু আরবীসহ 
বিভিন্ন ভাষায় হাতের অনেক ব্যবহার আছে| কাউকে কৃপণ বোঝানোর জন্য আমরা বলি, তার হাত খাট | কোন নেতার ক্ষমতা 
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বোঝানোর জন্য বলি, তার হাত অনেক লম্বা। আরবীতেও এধরণের অসংখ্য রুপকের ব্যবহার আছে| যেসব জায়গায় আনুসঙ্গিক 





বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, বক্তা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সেক্ষেত্রে তা*বীলে তাফসীলি করতে হবে| যেমন, হাদীসে এসেছে, 


০৯৯০ ৬৭ ০০ ০৯০১৭ On 69 ৬৪ 5290 01 





অর্থ: বনী আদমের অন্তরসমুহ আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে | 








এই হাদীস দ্বারা এটা কখনও উদ্দেশ্য নয় যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র দুই আঙ্গুল রয়েছে। বক্তব্য থেকে উদ্দেশ্য খুবই 








স্পষ্ট | মানুষের অন্তরের উপর আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য| এখানে আল্লাহর আঙ্গুল সাব্যস্ত করা, 





প্রত্যেকের মানুষের অন্তরে আল্লাহর আঙ্গুল আছে, এটা বলা উদ্দেশ্য নয়| বক্তার বক্তব্য থেকে তা*বীলে তাফসীলি স্পষ্ট হওয়ার 
কারণে এখানে তা’বীল করাটা উত্তম] 














৫| কিছু শব্দ বাস্তবে কোন সিফাত বা গুণ বোঝায় না| কিন্তু রূপক অর্থে কখনও গুণের অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে | যেমন, 
হাত, পা, চোখ| এগুলো পৃথিবীর কোন ভাষাতেই আক্ষরিক অর্থে গুণ বোঝায় না| এর আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করে একে 
গুণের অর্থে নেয়া সম্ভব| তবে এটি অপ্রচলিত তা”বীল হিসেবে গণ্য করা হবে| হাত শব্দ ব্যবহার করে যদি আমি ক্ষমতা, 
নেয়ামত ইত্যাদি রুপক অর্থ নেই, তাহলে সেটি প্রচলিত রূপক হিসেবে গণ্য হবে| কিন্তু আমি যদি হাতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ 
করে বলি, হাত একটি গুণ, তাহলে এটা আরবী ভাষার প্রচলিত রুপকের মধ্যে থাকবে না| ইমাম আ”মাদী রহ: এর মতে হাত, 
পা এগুলোকে সিফাত বা গুণ বলা হল, অপ্রচলিত ও দূরবর্তী রুপক (তাজাউবে বায়ীদ) | সালাফের মধ্যে যারা হাত, 
পা, চোখকে সিফাত বলেছেন, তারা মূলত: দূরবর্তী তা’বীল করেছেন। বাহ্যিকভাবে যদিও মনে হয়, তারা তা*বীল 
করছেন না বা তা’বীলের বিরোধীতা করছেন, কিন্তু বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটি তা”বীলে বায়ীদ বা দূরবর্তী তা’বীল| 





























১| তারা যখন শব্দের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করছেন, তখন এটি তা’বীলে ইজমালী | 








২| এরপর যখন এ শব্দকে সিফাত বা গুণ বলছেন, তখন এটি তা*বীলে বায়ীদ বা দূরবর্তী তা’বীল| কারণ শব্দটি আসলে কোন 





গুণ বোঝায় না| ইয়াদ নামে আরবীতে কোন গুণ নেই | কাদাম নামে কোন গুণ নেই| ইয়াদ বা কাদাম আরবী ভাষায় কোন গুণ 





না বোঝানো সত্তেও একে গুণের অর্থে নেয়াটা ব্যাপক তা"বীল। যা প্রচলিত তা”বীল থেকেও দূরবর্তী | 


সালাফের মধ্যে যারা হাত, পা, চোখকে সিফাত বলতেন, তারা মূলত: তা’বীলে বায়ীদ বা দূরবর্তী তা’বীল করেছেন। 
আর বাস্তবতা হল, দূরবর্তী বা অপ্রচলিত তা*বীলের চেয়ে প্রচলিত তা’বীল উত্তম| এজন্য ইয়াদকে সিফাত বলার 
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চেয়ে ইয়াদকে ক্ষমতা বা অন্য কোন অর্থে তা’বীল করা উত্তম| ইমাম আঃ’ মাদা রহ. এবিষয়ে আরও বিতারিত 
লিখেছেন তার ‘আবকারুল আফকার’ নামক কিতাবে/ 








৬ | সালাফসহ আহলে সুন্নতের বহু আলিমের মতে এগুলো মুতাশাবিহাত এর অন্তর্ভূক্ত | এগুলো যদি মুতাশাবিহাত হয়, তাহলে 
এর দ্বারা সিফাত প্রমাণ করা কতটুকু সঠিক? 








মুতাশাবিহ বিষয় কি কোন কিছু প্রমাণে দলিল হওয়ার যোগ্য? ইমাম শাতিবি রহ: এর মতে মুতাশাবিহকে দলিল হিসেবে 
গ্রহণ করে কোন কিছু প্রমাণ করা বিদয়াত | কারও কাছে যদি এ সংক্রান্ত আয়াত বা হাদীস মুতাশাবিহ হয়, তাহলে তার জন্য 
এগুলো দ্বারা সিফাত প্রমাণ করার সুযোগ থাকে না| এজন্য যেসব আয়াত বা হাদীসে হাত, পা, চোখ ইত্যাদির কথা আছে, 
এগুলোকে মুতাশাবিহ গণ্য করলে এর দ্বারা কোন সিফাত প্রমাণ করার সুযোগ নেই | সিফাত প্রমাণের জন্য মুহকাম আয়াত 
বা হাদীস প্রয়োজন/ আর এলো যেহেতু মুহকাম নয় এজন্য এঙঁলো। ছারা সিফাত প্রমাণ করাটা দলিলের 
বিবেচনায় দৃবর্ল/ 























৭| হাত, পা, চোখ এগুলো মুলত: সিফাত হিসেবে আসেনি | ইজাফত হিসেবে এসেছে। যেমন, হাসানের বই| এখানে 
বই হাসানের দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে ইজাফত হিসেবে গুণ হিসেবে নয়| এই ইজাফাতকে সিফাত বা গুণ বলার জন্য পৃথক 
দলিল প্ৰয়োজন| আর এসব ইজাফাতকে সিফাত বলার ভাষাগত, যৌক্তিক বা শরয়ী কোন দলিল নেই | শরয়ী বা আকলী দলিল 











ছাড়া ইজাফাতকে সিফাত বলাটা যৌক্তিক হতে পারে না] 


৮| আল্লাহর হাত, আল্লাহর চোখ, আল্লাহর রুহ সবগুলিই ইজাফাত | শব্দের ব্যবহারে সামান্যতম কোন পার্থক্য নেই | 
যারা হাত বা চোখকে সিফাত বলেন, তারা রুহকে আল্লাহর সিফাত বলেন না| যদিও বাংলাদেশী কিছু আহলে 


হাদীসদের আকিদার কিতাবে রুহ বা আত্মাকেও আল্লাহর সিফাত বলা হয়েছে একই ধরণের ব্যবহার থাকা সত্তেও পাত, 
পা, চোখকে সিফাত কেন বলা হবে এবং রুহ বা আত্মাকে আল্লাহ্‌র সিফাত কেন বলা হবে না? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা 




















বলেছেন, তিনি আদম আ: এর মাঝে তার রুহ ফুৎকারের মাধ্যমে প্রবেশ করিয়েছেন। এই আয়াত থেকে রুহকে আল্লাহর সিফাত 
বলা হবে না কেন? আর আল্লাহর সেই সিফাত আদম আ: এর মাঝে প্রবেশ করানো হয়েছে, এই বিশ্বাসকে কুফুরী বলা হবে 
কেন? 

















মূল বিষয় হল কোন ইজাফাতকে সিফাত বলব এবং কোনটাকে বলবন] এটা কে নধার্বণ করবে? আর কোন কোন মুলন্লীতির 
আলোকে নিধার্বণ করা হবে? ছায়ার ইজাফাত আল্লাহর দিকে হওয়ার কারণে ইবনে বাজ ছায়াকে আল্লাহর সিফাত বললেন? তিনি 





61 





কোন মূলনীতির আলোকে ছায়াকে সিফাত বললেন? আবার ইবনে উসাহনিন: ছায়াকে সিফাত বলতে অস্বীকৃতি জানালেন/ তিনি 
এই ইজাফাতকে সিফাত বলেন না কেন? 





৯| সালাফের অনেকে তা’বীলে তাফসিলির বিরোধীতা করেছেন, তা’বীল সম্ভাবনাময় হওয়ার কারণে| সুনিশ্চিত না 





হওয়ার কারণে তারা তা’বীলের বিরোধীতা করেছেন| ইজাফাতের মাধ্যমে যদি সিফাত সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রেও 








বিষয়টি সম্ভাবনাময় থাকে| এটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না যে, এটি আল্লাহর সিফাত | ইয়াদ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হওয়ার 





কারণে একথা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে না যে, আল্লাহর হাত রয়েছে। আরবী ভাষায় এধরণের বহু ব্যবহার রয়েছে| যেমন, 
কুরআনে “দিনের চেহারা” “সত্যের পা”, “নন্রতার ডানা”, “কুরআনের দুই হাত?’ ইত্যাদি বহু ব্যবহার রয়েছে| এগুলো 
প্রমাণ করে না যে, দিনের চেহারা রয়েছে। সত্যের পা রয়েছে। একইভাবে আল্লাহর দিকে হাত সম্পৃক্ত হলেই এটা প্রমাণ করে 











না যে, আল্লাহর হাত রয়েছে। কুরআনের দিকে দুই হাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে| কেউ তো এটা বলে না যে, কুরআনের দুই হাত 
আছে? আল্লাহর ক্ষেত্রে হাতের ইজাফাত হলেই কেন বলা হবে যে, আল্লাহর হাত রয়েছে? সম্ভাবনার কারণে তা”বীল যদি বর্জনীয় 














হয়, তাহলে একই কারণে এসব আয়াত বা হাদীস থেকে সিফাত প্রমাণও বর্জনীয় হওয়া উচিত | 








১০| যে কোন সিফাত আল্লাহর বিশেষ পরিচয় ও মহত্ব তুলে ধরে | আল্লাহ সর্বময় জ্ঞানী| এর দ্বারা আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব বোঝা 





যায়| কিন্তু হাত, পা, চোখ এগুলো কোন মহত্ব বা বড়ত্ব প্রকাশ করে না| এগুলোকে অনেক সময় আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত 


করতেই মানুষ দ্বিধা করে| এছাড়া এজাতীয় যত আয়াত ও হাদীস আছে, সবগুলি মিলালেও পরিপূর্ণ কোন পরিচয় স্পষ্ট হয় না| 
বহু হাত, এক পা, বহু চোখ, দেহের এক পাশ, এক পায়ের পিন্ডলী এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করলেও এটি একটি 


অসম্পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরে। আল্লাহর সিফাতের মূলই ছিল আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা, এগুলোকে সিফাত বলার কারণে এর 




















দ্বারা অস্পষ্টতা বেড়েছে| মূল বিষয় হল, এগুলো আল্লাহর কোন বিশেষ পরিচয় বা মহত্ব তুলে ধরে না| এগুলোকে সিফাত 





সাব্যস্ত করার মূল আবেদনটি এখানে অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো নুকস বা ত্রুটি হিসেবে গণ্য করা হয়| যেমন, হাত।| 





মানুষের হাত তার একটি দুর্বলতাকে দুর করার জন্য এসেছে | কোন কিছু ধরার জন্য সে হাতের মুখাপেক্ষী | হাত মানুষের 
দুর্বলতার প্রতীক| এই অভিযোগটি তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা আক্ষরিক অর্থে আল্লাহ্‌র জন্য হাত সাব্যস্ত করে| 











পুরো আলোচনার উপসংহার হল, যেসব বিষয় বাস্তবে কোন গুণ বোঝায় না, বরং অঙ্গ বা দেহের অংশ বোঝায় 
এগুলোর ক্ষেত্রে তা’বীল করা উত্তম! তবে তা’বীলের শর্ত ঠিক রেখে তা'বীল করতে হবে| আরবী ভাষায় এর সমর্থন 
থাকতে হবে| আনুসঙ্গিক আলোচনার সাথে সংগতিপৃর্ণ হতে হবে| এ বিষয়ে ইমাম ইজ ইবনে আব্দুস সালাম রহ: বলেন, 





৩৯ চো Legal 45১৫ 055৫0128০০০ 
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অর্থ: তা’বীল ও তাফয়ীজের মধ্যে শর্ত মেনে তা’বীলের পদ্ধতি সত্যের অধিক নিকটবর্তী | 
(আল-বাহরুল মুই ত, খ-৩, পৃ-88০) 


প্র সিফাতে খাবারিয়্যার ক্ষেত্রে আশআ।রী মাতারাদি আকিদা আসলে কাঁ? 


উত্তর: 
সালাফের আকিদাই মুলত: আশআরী-মাতুরিদি আকিদা| সালাফ থেকে প্রমাণিত প্রত্যেকটি মতই আশআরী-মাতুরিদিগণ গ্রহণ 

















করেছেন! সালাফের সাথে আশআরী-মাতুরিদি আকিদার মৌলিক কোন বিরোধ নেই| সালাফের মৌলিক মাজহাব ছিল তানজীহ | 





আল্লাহ তায়ালাকে যে কোন ধরণের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত বিশ্বাস করা| তানজীহের পর ইসবাত, তাফয়ীজ, তা"বীল সবগুলোকেই 





তারা সমর্থন করেন। তাদের মৌলিক আকিদার কিতাবগুলিতে বিস্তারিত রয়েছে | 
প্ৰয়: বতর্নান সালাফাীরা আশআরী: মাতারারদি আকিদার বিরোধীতা করে কেন? 


উত্তর: 

এর কয়েকটি কারণ আছে| 

১| সালাফীরা তাদের আকিদার মূল বানিয়েছে শব্দের আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাসের উপর | সালাফ, আশআরী-মাতুরিদি 
সকলেই শব্দের আক্ষরিক অর্থ বর্জনের উপর একমত | ইয়াদ বলে তারা হাতের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন। তারা স্পষ্ট 























করেছেন, ইয়াদ কখনও দেহের কোন অঙ্গ নয়| সালাফীদের সাথে এই মৌলিক জায়গায় বিরোধের কারণে তারা আশআরী- 
মাতুরিদি আকিদার বিরোধীতা করে| 





২| সালাফের অনুসরণে আশআরী-মাতুরিদিগণ বলেন, আল্লাহর জাত ও সিফাতের কোন কাইফ নেই। কিন্তু 
সালাফীরা বলে কাইফ আছে, কিন্তু কাইফ অজ্ঞাত | 





৩| বহু আয়াত ও হাদীসে সালাফ থেকেই অসংখ্য তা*বীল বর্ণিত আছে | এসব তা’বীল আরবী ভাষাও সমর্থন করে| আশআরী- 





মাতুরিদিগণ এসব তা*বীলকে সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে সালাফীরা এসব তা”বীল সালাফ থেকে বর্ণিত হলেও তারা এগুলো গ্রহণ 
বা সমর্থন করে না| এমনকি তাদের কেউ কেউ ইমাম তিরমিজি রহ: এর তা”বীলকে জাহমিয়াদের তা”বীল আখ্যা 
দিয়েছে। সালাফীদের স্বীকৃত আকিদার সমর্থনে কোন তা’বীল হলে, তারা শুধু এগুলো গ্রহণ করে| কিন্ত তাদের 
আকিদার বিরোধী হলে তা’বীলের বিপক্ষে যায়| আশআরী-মাতুরিদিগন গ্রহণযোগ্য তা*বীলগুলো গ্রহণ করে থাকেন। 
এক্ষেত্রে তারা সালাফীদের মত দ্বিমুখী আচরণ বা স্ববিরোধীতা করেন না| 
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প্র সালাফের একমত্যপুণ মাজহাব যে তানজীহ ছিলু এর দলিল কী? 


উত্তর: 
দু'ধরণের দলিল] 





ক। সালাফের মাজহাব বিশ্লেষণ করে আহলে সুন্নতের বিখ্যাত আলিমগণ লিখেছেন যে, সালাফের মাজহাব ছিল তানজীহ | 











সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের মাজহাব সম্পর্কে তারা বলেন, সালাফের সকলেই বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের ব্যাপারে একমত ছিলেন। 


খ]স্বয়ং সালাফের বক্তব্য | 





উভয় প্রকার বক্তব্য উল্লেখ করছি | 





সালাফের মাজহাব সম্পর্কে আলিমগণের বক্তব্য 








১| হাদীসে আল্লাহর নুজুলের কথা রয়েছে। নুজুল বা অবতরণ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী রহ: বলেন, 


০) ০১১৩৯9০০০৪১ ALS কই ০৬৮৭ ৬৯৬ ৪ ৩১9৪০ Ui 4৪ ball ৪০০৭ ০১৭ ৬৪৯৯] 1১৬ 
ball 009 গো AL Bh ৮০০ ৯ 2504৯ 42 OMIA ০০৯০১ BLA ০৪৫৯৯ ৮৪৬০ ১১০ 2৯ 
3০31 ৩০১ 9৯৭] ০০৬০০ ০০ এ] | 4838 ic) a 950 ও৪ 749 ৩ 3০০ ০৪৯ 0৯ ও৪ ০৪0 
da ০০ ৪৫৯ 5২5 এ৯। ০4 ০১৮৬3 OAK এ aa 3 GEN এ 93৪ SA, 
1৩79০ ০১৭ ও 88 ০৭০ JE ll fll, 


১১০১১ 61/36 








অর্থ: হাদীসটি সিফাত সংক্রান্ত হাদীসসমূহের একটি| এ বিষয়ে আলিমগণের প্রসিদ্ধ দু*টি মাজহাব রয়েছে| কিতাবুল ইমানে এর 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচনা করেছি| এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি| ১ প্রথম মতটি অধিকাংশ সালাফ ও কিছু কালামবিদের| 











তাদের মতে উক্ত সিফাতটি আল্লাহর শান অনুযায়ী আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য | তবে সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য বাহ্যিক অর্থটি উদ্দেশ্য নয় | 
তাদের মতে উক্ত সিফাতের কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে না| সেই সাথে অবশ্যই তানজীহ থাকতে হবে| বিশ্বাস রাখতে 




















হবে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির গুণ থেকে মুক্ত | আল্লাহর নুজুল (অবতরণ) এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন নয়। আল্লাহর নুজুল স্থান 











পরিবর্তন বা নড়াচড়া নয়| নুজুলের বিষয়ে এজাতীয় সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত বিশ্বাস করে সিফাত সাব্যস্ত করা হবে| (এটা 
মূলত: ইসবাত মায়াত তানজীহ) | ২| দ্বিতীয় মতটি অধিকাংশ কালামবিদ ও একদল সালাফের মাজহাব | এটি ইমাম মালিক ও 
ইমাম আওজায়ী রহ: থেকে বর্ণিত] তাদের মতে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী তা’বীল করা হবে| 

(শরহে মুসলিম ৬/৩৬) 
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২| শাইখুল ইসলাম ইমাম বদরুদ্দিন ইবনে জামায়া রহ (৬৩৯-৭৩৩) বলেন, 


33৫58 ::053531 95315 5855458550095 15580815011 00581178819 
0915540 4199-43০ | 











অর্থ: সালাফ ও তা"বীলকারীগণ সকলেই এবিষয়ে একমত যে, এসব শব্দের যে অর্থ আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়, সেগুলো 








উদ্দেশ্য নয়| যেমন, বসা বা সোজা হওয়া| সালাফ এসব বিষয়ে চুপ ছিলেন| তা"বীলকারীগণ এর তা”বীল করেছেন। 
(ইজাহুদ দলিল, পৃ:১০৩, দারুস সালাম, কায়রো) 





৩| ইমাম আবু আব্দিল্লাহ উববী রহ: বলেন, 


4১০ 98900 1১ ৩৯ ০৪৮] ৪০১ ০০৮৯৭] ১০৯0৩ ০০ ball) ০৪০৯৪ 0 MS ৬ ৪ GM Al ৮৯৯০৪ 
০39] Gl ০২1 098 ০০৫5৯17১40৭ dl ডো! AS ২৯৪৯০ JS ih 0০০ BAL 0498 03 





অর্থ: এসমস্ত আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে হক্বপন্থাদের মাজহাব হল, আল্লাহর জন্য অসম্ভব বাহ্যিক অর্থটি পরিত্যাগ করতে হবে। 
বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করার পর তা’বীল করা উত্তম নাকি না করা উত্তম? যেমন বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের পর কেউ আল্লাহর শান 























অনুযায়ী উক্ত শব্দকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করল। এবং শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করল। (এটি মূলত: তাফয়ীজ)| 





আহলে হকের উভয় বক্তব্যের মধ্যে তা’বীল অধিক স্পষ্ট | 
(শরহু সহীহ মুসলিম লিল উব্বী, ২/৩৮৫) 





8| “ইস্তিওয়া? সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে কাসীর রহ: বলেন, 


lla এ) Ld) ০৯১৭ ০৪৭ 1০ ও ০ 015 1৬৮০০ ৮০০০1 এ] 5585 ০৬০ ০৬০0 19৯ ও৪ এ 
dl ০০ ২১৭ 8৫৯]| lal এ! Al ০১০১ ০8 এও AES এও AES ৯০ ০০ এগ ৮৫০০৭ 





অর্থ: “ইস্তিওয়া” বিষয়ে আলিমগণের বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে আমরা 
সালাফে-সালেহীনের মাজহাব অনুসরণ করব| যেমন, ইমামা মালিক, আওজায়ী, সুফিয়ান সাউরী, লাইস ইবনে সা’য়াদ, শাফেয়ী, 














আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ সহ পূর্ববর্তী ও পরব্তীদের মাজহাব| তারা এসব শব্দকে যেভাবে আছে সেভাবে 








রাখতেন। কাইফ সাব্যস্ত করতেন না| সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দিতেন না| সিফাতকে অস্বীকারও করতেন না| তাদের মতে, এসব 


শব্দের বাহ্যিক যে অর্থ সাদৃশ্যবাদীদের মাথায় আসে, এটি কখনও আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয় | 
(তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ:২, ২৮০) 
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৫| মোল্লা আলী ক্লারী রহ: মেরকাতে নুজুলের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম নববী রহ: উল্লেখিত 
বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন, 





০17৮৪০১১৪০9 ial ০০০৯৪০9০9৮1 Ca All ০৪ Il ১১৭] ০৪1 পো) টন ০১৫০১ DEG 
22055 ০3০ ০৭ 4৯৮০ ah Ul a Als ক ac এও ৯০১ গআ ভ 0913 ০8০৯] ৪১০ পা 9১13 2৯৯) 
১১১০ ০০ blll ৮৪৯৭ এ! Lally Al সী MS ০০০৬ 5৮৪ a AS ০৫৯৯ পউঞ ০) ০১], 





05 ৮৪১৪ 41995 01৯০ ০৭4০3 4১০৯ Bl 0০ 4৯ এআ tins oA ০০ 4৪০০০ ০৯ 09 আও 
0090 9১5 ০০] dal টা ৪১১৬৫ ১5 ০৯ দত 4893 ca 4 বাসী 850 483 এআ] ০১1 58৫1 ০৪১০ 5১3 
০:১1 ৪ 5১১১২ ৩০3০৪ _ A ০৫0৮8 01 | ea — Lal) Ll 20135 এ 158 25 ০৮৮০ 

১৫০১ 41১319১৮০৪৪ dalall J sic ৮০ 7১83 ০০১১৯] 3০৪ ০৭ ৬০৪০3 শী) Lanai 5 HS AN 
2২০9 3৬] ৪৬৯০ ০৭ ১ এ ade 041০৮ ES CG, ০৮৭ FS ১১০০ ০ 049 ০৯198 ০১১৪৪ 
AN ০০ ৮৪ 0550 ৩৪ USS A 2৫53 ও 0 


অর্থ: ইমাম নববী রহঃ, ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী রহ:, ইমামুল হারামাইন রহ, ইমাম গাজ্জালী রহ: সহ আমাদের 
অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য হল, তা”বীল ও তাফয়ীজের উভয় মাজহাবের সকলে এসব আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ 











পরিত্যাগের ব্যাপারে একমত | যেমন, আগমন, সুরত, শাখস (ব্যক্তি), পা, হাত, চেহারা, রাগ, রহমত, আরশের উপর ইস্তাওয়া, 
আসমানে থাকা| ইত্যাদি| এগুলোর বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করতে হবে| কেননা, আল্লাহর জন্য এগুলোর বাহ্যিক অর্থ 
সাব্যস্ত করাও অসম্ভব| এগুলোর বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্তকরণ অকাট্যভাবে বাতিল। এগুলোর বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস 














করলে সকলের একমত্যে (ইজমা) কুফুরী হবে| এজন্য সালাফ ও পরবর্তীগণ বাধ্য হয়ে বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন] 








মতবিরোধের বিষয় হল, বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের পরে কি উক্ত বিষয়কে আল্লাহর শান অনুযায়ী আল্লাহর গুণ মনে করব; এবং 








কোন ধরণের তা’বীল থেকে বিরত থাকব নাকি অন্য কোন অর্থে তা*বীল করব? প্রথমটি অধিকাংশ সালাফের মাজহাব | সালাফের 
এই মাজহাবে বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের কারণে তা”বীল ইজমালী (সামগ্রিক তা”বীল) পাওয়া যায়| দ্বিতীয় মতটি (বাহ্যিক অর্থ 

















পরিত্যাগের পর অন্য অর্থে শব্দকে তা’বীল করা) পরবর্তী অধিকাংশ আলিমের মাজহাব | এটি মূলত: তা”বীলে তাফসীলি (সুস্পষ্ট 
তা'বীল)। 





পরবর্তীগণ তাদের এই মাজহাবের দ্বারা নাউজুবিল্লাহ কখনও সালাফের বিরোধীতা করার ইচ্ছা করেননি। বরং যুগের চাহিদার 








কারণে তারা এটি করতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের সময়ে মুজাসসিমা (দেহবাদী), জাহমিয়া ও অন্যান্য ভ্রান্ত দলের আধিক্যতার 





কারণে তারা এ মাজহাবটি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন। এসব ভ্রান্ত দল সাধারণ মানুষের বিবেকের উপর রাজত্ব করতে শুরু করে| 





এজন্য পরবর্তীগণ সুস্পষ্ট তা*বীলের দ্বারা তাদের ভ্রান্তি তুলে ধরেন| তাদের মতবাদ খণ্ডন করেন| পরবর্তী অনেক আলিম ওজর 
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পেশ করে বলেছেন, সালাফের যুগের মতো আকিদার পরিশুদ্ধি এবং ভ্রান্ত দলগুলোর উপস্থিতি যদি না থাকত, তাহলে আমরা 





এগুলোর তা*বীল করতাম না| 


(মিরকাতুল মাফাতিহ, খ:২, পৃ:১৩৬) 


৬] য়তা রহঃ বলেন 


31a ৬০০০ ০০৪০৪ ০১1 le E233 019 ০] 5 All Jal O25... all এনা ALLA) ০২ 
1৫৩৫৯ ০০ _ dS 41125 ৭ 0১১৪১ 9 ded dle 
অর্থ: সিফাতের আয়াতগুলো মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভুক্ত | সালাফ এবং মুহাদ্দিসগণসহ অধিকাংশ আহলে সুন্নতের মাজহাব হল, 

















এসব শব্দের উপর ইমান রাখতে হবে| শব্দের উদ্দেশ্য ও অর্থকে আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করতে হবে (তাফয়ীজ)| এগুলোর কোন 








বিশ্লেষণ করা হবে না| বিশ্বাস রাখতে হবে, শব্দের বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত ও পবিত্র (তানজীহ)| 
(আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন,২/১০) 








এখানে সুযৃতী রহ: তাফয়ীজ মায়াত তানজীহ এর কথা বলেছেন। 


তানজীহ সম্পর্কে কয় সালাফের বক্তব্য 











কোন শব্দের বাহ্যিক অর্থ যদি ক্রুটি, অপূর্ণতা, সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা অথবা আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়, এমন হয় 





তাহলে সালাফসহ সকলের মতে এ শব্দের বাহ্যিক অর্থটি পরিত্যাগ করতে হবে| আল্লাহর সমস্ত সিফাতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির যাবতীয় 














সাদৃশ্য ও সীমাবদ্ধতা থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে| একে পরিভাষায় তানজীহ বলে। আমরা সবাই বিশ্বাস করি, ইলম বা 











জ্ঞান হল আল্লাহর একটি গুণ। এক্ষেত্রে তানজীহ হল, আল্লাহর ইলম বলতে কখনও অজানা জিনিসকে জানা বোঝান হবে না] 








আল্লাহ সর্বময় জ্ঞানী| তিনি অনাদী থেকে সব কিছু জানেন| আগে জানতেন না, নতুন করে জানার মাধ্যমে ইলম হয়েছে এমন 


নয়| 





এভাবে আল্লাহর সমস্ত সিফাতের ক্ষেত্রে তানজীহ থাকতে হবে| দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদীরা ছাড়া আহলে সুন্নতের সকলেই 





তানজীহের ব্যাপারে একমত | আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে তানজীহ না থাকলে অধিকাংশ সময় কুফুরী শিরকীর সম্ভাবনা থেকে 
যায়| 





আমরা এখানে তানজীহের ব্যাপারে সালাফের বক্তব্য উল্লেখ করব | সালাফের বক্তব্যগুলোকে দু’ভাগে ভাগ করা যায়| ১| 
ইসবাত মায়াত তানজীহ| ২| তাফয়ীজ মায়াত তানজীহ | সিফাত সাব্যস্তের সাথে সাথে যারা তানজীহ করেছেন তাদের 





67 





বক্তব্যগুলো শুরুতে উল্লেখ করছি| আর যারা পুরো বিষয়টাকে তাফয়ীজ করেছেন, সেই সাথে তাফয়ীজ করেছেন, তাদের 





বক্তব্য পরবর্তীতে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ | 


১| ইমাম আবু হানিফা রহ (১৫০ হিঃ 





ইমাম আবু হানিফা রহ: জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহর দর্শন সাব্যস্ত করেছেন| সেই সাথে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তানজীহ করেছেন 





সৃষ্টির কোন কিছুকে দেখার যাবতীয় সীমাবদ্ধতা থেকে আল্লাহর দর্শনকে মুক্ত বিশ্বাস করতে হবে| যেমন, সৃষ্টির কোন কিছুকে 





দেখার জন্য দর্শনীয় বস্তুটি কোন একটা দিকে থাকতে হয়| কিন্তু আল্লাহর দর্শনের ক্ষেত্রে কোন দিক সাব্যস্ত করা যাবে না| 








এজাতীয় সৃষ্টির যত বৈশিষ্ট্য বা সীমাবদ্ধতা সবগুলো থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত | 





ইমাম আবু হানিফা রহ. আরও বলেন, 


4১৯ 2৫৯ 94৪০ ১ 5 ০8৫ ১৪ ২ 0১১ di dl sll? 





অর্থ: কোন সাদৃশ্য, অবস্থা (কাইফ) ও দিক ব্যতীত জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহ তায়ালার দর্শন সত্য | 
[কিতাবুল ওসিয়্যা, পৃ.৪, শরহে ফিকহুল আকবার, মোল্লা আলী কারী, পৃ.১৩৮] 








ইমাম আবু হানিফা রহ: হাতকে আল্লাহর সিফাত বলেছেন কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি হাতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে তানজীহ 





করেছেন| তিনি বলেছেন, আল্লাহর হাত বলতে কোন অঙ্গ উদ্দেশ্য নয়। হাত বলে অঙ্গ উদ্দেশ্য নিলে সাদৃশ্যবাদ ও দেহবাদ 
হয়| এজন্য তিনি হাতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন 











ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, 


EEN AS 9৯ ১৯১৭৯ ০৯ 3420৯ GHC ০৪] 1 39 এএ এ 





অর্থ: আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর, তার হাত তার সৃষ্টির হাতের মত নয়; তা অঙ্গ নয়; তিনি হস্ত সমূহের স্রষ্টা | 
[ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃঃ ৫৭] 





ইমাম আবু হানিফা রহ. আল-ফিকহুল আকবারে বলেছেন, আল্লাহর হাত আল্লাহর একটি গুণ বা বিশেষণ | সুতরাং 
আল্লাহর হাত দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহ. আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এটি আল্লাহর কোন অঙ্গ বা অংশ নয | 
আপনার ইলম আপনার গুণ, আপনার হাত আপনার কোন গুণ নয়। সুতরাং আল্লাহর হাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. 
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হাতের প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য নেননি বরং এটিকে আল্লাহ্র বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করেছেন| হাতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে তিনি 
স্পষ্ট তানজীহ করেছেন] 


২| ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ (২৪১ হিঃ) 


ইমাম আহমাদ রহ: থেকে খুবই স্পষ্ট ভাষায় তানজীহ বর্ণিত হয়েছে| তিনি আল্লাহর জন্য ইয়াদ বা হাত সাব্যস্ত 
করেছেন। কিন্তু তিনি হাতের সমস্ত বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে তানজীহ করেছে | তিনি বলেছেন, হাত কোন অঙ্গ 
নয়! এটি দেহ বা দেহ জাতীয় কিছু নয়! এটি নিছক আল্লাহর একটি গুণ বা বিশেষণ | 





একইভাবে তিনি আল্লাহর “ওয়াজহ” বা চেহারা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তিনি চেহারার সমস্ত বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেন। 
চেহারা দ্বারা কোন আকার-আকৃতি, প্রতিচ্ছবি বা এজাতীয় কোন অর্থ নেয়া যাবে| “ওয়াজহ? বা চেহারা তার নিকট একটি 
গুণ] 

















আল্লাহর ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি স্পষ্ট তানজীহ করেছেন।| ইস্তিওয়ার সমস্ত বাহ্যিক অর্থ ও উদ্দেশ্য তিনি পরিত্যাগ করেছেন | 











কোন কিছু স্পর্শ করে, কোন বস্তুর সাপেক্ষে অবস্থান করে তিনি ইস্তিওয়া করেননি| আর ইস্তিওয়ার কারণে আল্লাহর কোন গুণে 








পরিবর্তন হয়নি। নতুন কোন গুণ তিনি অর্জন করেননি| ইস্তিওয়ার কারণে তিনি সীমিত বা সীমাবদ্ধ হননি| 








এভাবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ: সকল ক্ষেত্রে স্পষ্ট তানজীহ করেছেন] 


ইমাম তামিমী রহ: বর্ণনা করেন, 


PLAN ০৭ ১০৯৯ ১9 YG 0885০১০৪৯০৯ nl 5 ক 2০ Lan 0৬ লো এ 01 098 KG 
এ১ ০3১5৪ ১9 ০০ ১9 ৩৪১৭১ ০১৪০ ১৭ YG TOA Ally SOG ১৯৭] এ AY 
AB এআ] als এল dl lo এ 09:50 ০০ ০৯১৪ 99 9১ Gs LN এ dH 55851 ০, 








অর্থ: তিনি বলতেন, মহান আল্লাহ্‌র দুটি হস্ত বিদ্যমান |এদুটি তার সত্ত্বার বিশেষণ | হস্তদ্বয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, দেহের অংশ নয়, দেহ 





নয়, দেহ জাতীয় কিছু নয়, সীমা সংযোজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাতীয় কিছুই নয়| এ বিষয়ে কিয়াস-যুক্তি অচল| এতে কনুই, বাহু 








ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনার সুযোগ নেই | কোরআন ও হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে তার অতিরিক্ত মানুষের ব্যবহার 





থেকে কিছু সংযোজন করা যাবে না| 
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(ই”তিকাদুল ইমামিল মুনাববাল আহমাদ ইবনু হাম্বল, পৃ:২২) 











ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ: আল্লাহর “ওয়াজহ” বা চেহারার ক্ষেত্রেও একই কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে চেহারা বা মুখমণ্ডলের 














সমস্ত বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন। এগুলোর বাহ্যি অর্থ তথা দেহের আকার-আকৃতি উদ্দেশ্য নিলে ইমাম আহমাদ রহ: এর 
নিকট সে বিদআতি|ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ: বলেন, 





4৬4৩ 28৯9 ০৪ iLL 0৪০৭১৪১১৮৯৭] LAY ত৯9 ৯৪১০০ 











মহান আল্লাহর একটি “ওয়াজহ" বা মুখমণ্ডল আছে| তার মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি বা আকৃতি নয় এবং আঁকানো বস্তুর মতও নয় | বরং 








মুখমণ্ডল তার একটি মহান বিশেষণ | 
(ই”তিকাদুল ইমামিল মুনাববাল আহমাদ ইবনু হাম্বল, পৃ:১৭) 











আরও স্পষ্ট ভাষায় ইমাম আহমাদ রহ: এর তানজীহ বর্ণিত হয়েছে এভাবে, 

Cl ২৪৪ 403 0 ০৭০ DADS 3৪০৬০ ৯৯০ LS a এও Ge OHS 
তার(ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের) মতে মুখমণ্ডল অর্থ দেহ, ছবি বা আকৃতি নয়|যদি কেউ তা(মুখমণ্ডলকে দেহ বা আকৃতি) 
বলে তাহলে সে বিদআতি | 
(ই”তিকাদুল ইমামিল মুনাববাল আহমাদ ইবনু হাম্বল, পৃ:১৭) 




















আল্লাহর “ইস্তিওয়া” সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ: তানজীহ করে বলেন, 


১২৯ 48৪ 39 ৩৯ ২ ১৪৯ 4৪৯৮ 9185 1৯০ AS ০০ dl গোছা 9 ও এ Gl dE Ol 29৯ 
০১০ ৯ ১০ 33০৯০] ৪৪ 








অর্থ: একথা বলা বৈধ হবে না যে, তিনি কোন কিছু স্পর্শ করে বা কোন কিছুর সাপেক্ষে ইস্তিওয়া করেছেন। আল্লাহ তায়ালা 














এগুলো থেকে মহাপবিত্র। আরশ সৃষ্টির আগে বা পরে ইন্তিওয়ার কারণে আল্লাহর সত্বাগত বা গুণগত কোন পরিবর্তন হয়নি | তিনি 
কোথাও সীমাবদ্ধ হননি | 


৩। ইমাম ইসমাইলী (৩৭১ হি:) এর বক্তব্য: 
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২৪০০৪ Y 855 4 গো DM ০৫ ৪০৪23] ely AS ১৭০1 ১৩ ৪১৩ ০৪৪৫ HL 0১০9৯৭০13০৪ ০১] ৯3 


চর 8৩৫ 
দর 








অর্থ: আল্লাহ তা"য়ালা তার ‘ইয়াদ’ দ্বারা আদম আদম আ: কে সৃষ্টি করেছেন আল্লার উভয় হাত প্রশস্ত| তিনি যেভাবে ইচ্ছা 
দান করেন| আল্লাহর হাতের ব্যাপারে কোন কাইফিয়ত বিশ্বাস করা যাবে না| হাতের কাইফ বা ধরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে 











কিছু বলা হয়নি| তবে আল্লাহর হাতের ক্ষেত্রে কখনও এটা বিশ্বাস করা যাবে না যে, এটি কোন অঙ্গ| হাতের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, 





পুরুত্ব, গভীরতা মোটকথা দেহজাতীয় কোন কিছুই সাব্যস্ত করা যাবে না| আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির কোন বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত 





করা যাবে না| মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় কিছুই নেই | 
(ই’তিকাদু আহলিল হাদীস, পৃ:৫১) 





৪| ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ (মৃত ৩২৪ হি:) 











ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ: আল্লাহর জন্য আগমন (মাজী) ও অবতরণ (নুজুল) সাব্যস্ত করেছেন। সেই সাথে তিনি 
তানজীহ করেছেন। আগমনের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন। একইভাবে স্পষ্টভাষায় নুজুলের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ 
করেছেন| কেননা এসব শব্দের বাহ্যিক অর্থ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা| আল্লাহ তায়ালা এধরণের সীমাবদ্ধতা বা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য 
থেকে মুক্ত | যেমন, নুজুল এর বাহ্যিক অর্থ হল, উপর থেকে নীচে নামা কিন্তু এই আক্ষরিক অর্থটি সৃষ্টির জন্য 
প্রযোজ্য। আল্লাহর নুজুল দ্বারা কখনও উপর থেকে নীচে নামা বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন বোবাবে না| এটি 
সমস্ত সালাফের মাজহাব | তারা সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সমস্ত অর্থ পরিত্যাগ করে আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত 























করেছেন। 


০৭ sli ০৭ ১৯৪৪ 0299 78০ 3 03১১৯ 3 ০০০৭ ০০ ৮০ dll Alles ও ক de mals 
এট 0514 ১153 ১4১৯ ভন 09৮13 28193 এ) 4০৯ বউ ও 5:90 দি ও ০3 ০৯৯৯এ। 
USAT pel GX তা ASS AUS ie OSS 01 অলী ০9১০৯ YS ০ ক এ আও ০১১৯ এ ৯ 
(৫১৯০৮ 50৯৯ উ ওলী OS A 2 ৪ US ০৬৬ ০4 ০৫০৯৪ ক] ৪০ তি ৯৯113 ০০ od 

9১৯ ০৯ LY 200 1535 09 cals ৯০ dl ভাপ Al ILS আখ পন লো] ০8 403 এ ৩৪৯৪৭ 

১৯৯ 





অর্থ: তারা এ বিষয়ে একমত্য করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন আগমন করবেন| ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে 





থাকবে| মানুষকে হিসাবের জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে| হিসেব, ভালো-মন্দের বিচার ও শাস্তি হবে| পাগীদের 
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যাকে ইচ্ছা তাকে আল্লাহ মাফ করবে | যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন| যেমনটি পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আল্লাহর আগমন হরকত বা 
নড়াচড়া বোঝায় না| আল্লাহর আগমন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন নয়। আগমনকারী দেহবিশিষ্ট বা জাওহার (মৌল 























উপাদান) হলে তার আগমন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা স্থানান্তরের মাধ্যমে হয়| আল্লাহ তায়ালা যেহেতু দেহবিশিষ্ট বা মৌল 








উপাদান নন, এজন্য তার আগমন জায়গা পরিবর্তন বোঝায় না| আল্লাহর আগমন কোন হরকত বা গতি বোঝায় না| 


যেমন, আমরা যখন বলি 113১ 4০ (যায়েদের জ্বর এসেছে)! জ্বর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় 





এসেছে, এটা বোঝায় না| জবর যেহেতু দেহ বা মৌল উপাদান নয়, এজন্য জ্বরের আগমন বলতে কখনও জায়গা 
পরিবর্তন বোঝায় না| যায়েদের জ্বর এসেছে বলতে মূলত: যায়েদের শরীরে জ্বরের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। 














একইভাবে হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে নেমে আসেন। আল্লাহর নেমে আসার দ্বারা কখনও এক স্থান থেকে 





অন্য স্থানে গমন বা উপর থেকে নীচে নামা উদ্দেশ্য নেয়া হবে না| কেননা আল্লাহ তায়ালা দেহ বা মৌল উপাদান নন। 
(রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগার, পৃ:২২৮) 





৫| ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ (৩৩৩ হিঃ) 





ইমাম মাতুরিদি রহ: পরকালে আল্লাহর দর্শন সাব্যস্ত করেছেন| কিন্তু সেই সাথে সুস্পষ্ট ভাষায় তানজীহ করেছেন। আল্লাহর দর্শন 








সব ধরণের সৃষ্টির বৈশিস্ট্য বা সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে| সৃষ্টির কোন কিছুকে দেখার জন্য উভয়ের মধ্যে ন্যুনতম একটি দূরত্ব 











থাকতে হয়| আর খুব বেশি দুরের বস্তু মানুষ দেখতে পায় না| দর্শনীয় বস্তু আমাদের সামনের দিকে থাকতে হয়| একটি নির্দিষ্ট 











পরিমাপের আলোর প্রতিফলন থাকতে হয়| এধরণের বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কোন কিছু দেখার জন্য সৃষ্টির যত সীমাবদ্ধতা 








রয়েছে, আল্লাহ্‌র দর্শন এসব কিছু থেকে মুক্ত হবে| এটি মুলত: তানজীহ| আহলে সুন্নতের আলেমগণ সিফাত সাব্যস্ত করেন| 


সেই সাথে স্পষ্ট ভাষায় তানজীহ করে বলেন, আল্লাহ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা বা বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত | এজাতীয় যত সীমাবদ্ধতা 
আমাদের কল্পনায় আসে, সব কিছু থেকে মহান আল্লাহ তায়ালাকে মুক্ত ও পবিত্র বিশ্বাস করাই হল, সালাফের একমত্যপূর্ণ 


মাজহাব | 




















ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ: তার ‘কিতাবুত তাউহীদ’-এ লিখেছেন, 
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অর্থ: যদি প্রশ্ন করা হয়, পরকালে আল্লাহ তায়ালাকে কীভাবে দেখা যাবে? উত্তর দেয়া হবে, কোন কাইফ বা ধরণ ব্যতিরেকে | 








কেননা আকার-আকৃতি বিশিষ্ট বস্তুর দেখার ধরণ বা কাইফ থাকে | আল্লাহর দর্শন সব ধরণের সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে| 
যেমন, দাঁড়ান, বসা, হেলান দেয়া, মিলিত বা পৃথক থাকা, সামনে বা পেছনে থাকা, লম্বা বা খাট হওয়া, অন্ধকার বা আলোতে 
থাকা, স্থির বা গতিশীল হওয়া, স্পর্শে বা দূরত্বে থাকা, ভেতরে বা বাইরে থাকা এজাতীয় সব ধরণের সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা থেকে 

















আল্লাহ তায়ালা মুক্ত | (সৃষ্টিকে দেখতে হলে এসব সীমাবদ্ধতা থাকে, কিন্তু মহান অ্টার ক্ষেত্রে এধরণের সীমাবদ্ধতার কল্পনাও 





করা যাবে না) | আমাদের ধারণা বা চিন্তাশক্তি কোন কিছু দেখার জন্য যা কিছু কল্পনা করে, সব কিছু থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত 


ও পবিত্র। 
(কিতাবুত তাউ হীদ-৮৫) 





ইমামগণের বক্তব্যগুলো লক্ষ্য করুণ | সালাফের বক্তব্যের সাথে কারও কোন বিরোধ নেই| ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ ও 
ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ: এর বক্তব্যের সাথে ইমাম আবু হানিফা রহ: বা ইমাম আহমাদ রহ: এর বক্তব্যের কি কোন 
বিরোধ চোখে পড়ে? এতোদিন আশআরী-মাতুরিদিগণকে বিদআতী প্রচার করছেন, তারা কি আদৌ সালাফের আকিদা সঠিকভাবে 
বুঝেছেন? আর বুঝে থাকলে সালাফের মত ও পথের উপর অটল আছেন? আমরা ইনশা আল্লাহ পরবর্তী আলোচনাগুলোতেও 
































দেখব যে, আশআরী-মাতুরিদিগণ কীভাবে সালাফের মানহাজকে সংরক্ষণ করেছেন| সালাফের পদাঙ্ক অনুসরণে তারা বিন্দুমাত্রও 
ত্রুটি করেননি| 





কিছু কিছু ভাই আহলে সুন্নতের প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা বাইরে কিছু কিছু আলেমের বিচ্ছিন্ন মতামত উপস্থাপন করছেন। এসব ভাইকে 
মনে রাখতে হবে, ইসলামের ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন মতামত ও চিন্তা-ধারার অসংখ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন| যাদের চিন্তাধারাগুলো মৌলিক 
আহলে সুন্নতের নীতিমালা হিসেবে স্বীকৃত নয়| এগুলো থাকা মানেই ইলমীভাবে সেটি গ্রহণযোগ্য হয়ে যাওয়া নয় 














এজন্য উলামাদের তাফাররুদাত বা বিচ্ছিন্ন মতামত উল্লেখ করে আসলে লক্ষ-কোটি উলামাদের হাজার বছরের 
প্রতিষ্ঠিত মাজহাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান যায় না| অন্তত: এতটুকু বিষয় মাথায় রাখা দরকার | 








আহলে সুন্নতের মৌলিক আক্কিদার বিপরীতে যেসব বক্তব্য আসছে, এগুলোর বিস্তারিত জওয়াব আসবে ইনশা আল্লাহ। আহলে 





সুন্নতের বুনিয়াদি উসুলের দিক থেকে ভুল কোন মতামতই আমাদের অনুসরণীয় নয়| বিষয়টা সামনে রাখা দরকার| 


আহলে সুন্নত ওয়াল জাম'আর ত- ২ 
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১| আল্লাহ তায়ালা সব ধরণের অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে মুক্ত | অঙ্গ-প্রতঙ্গের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র 











২| আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় | তিনি দেহ ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিশিষ্ট নন। সৃষ্টি যেমন বিভিন্ন অংশ মিলে গঠিত হয়, আল্লাহ 





তায়ালা এধরণের অংশ অংশ মিলে গঠিত হওয়ার ধারণা থেকে মুক্ত | ছোট বা বড় কোন ধরণের অংশের ধারণা সম্পূর্ণ তাউহীদ 
পরিপন্থী ও কুফুরী | 





৩| কুরআন ও সুন্নাহের কিছু কিছু শব্দ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যেগুলো সাধারণত: অংশ বা অঙ্গ বোবায়| এগুলোর 











বিষয়ে আহলে সুন্নতের সর্বসম্মত একমত্যপূর্ণ মতামত হল, এগুলো আল্লার ক্ষেত্রে অংশ বা অঙ্গ প্রমাণ করে না| এগুলোর 








মাধ্যমে আল্লাহর জন্য অংশ বা অঙ্গ সাব্যস্ত করা সুস্পষ্ট কুফুরী | 











যেমন, আল্লাহর রং (সিবগাতুল্লাহ), আল্লাহর চেহারা(ওয়াজহুল্লাহ), আল্লাহর হাত (ইয়াদুল্লাহ)| 


প্রশ্ন এলো থেকে আল্লাহর অংশ বা অঙ্গ সাব্যত করা যদি কুফুরী হয় তাহলে পবিত্র কুরআনে এগুলো। ব্যবহার করা 
হয়েছে কেন? 








উত্তর: পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরবী ভাষার অলংকার খুবই উচ্চাঙ্গের, এজন্য পবিত্র কুরআন 





অলঙ্কারের শাস্ত্রের দিক থেকে সবার উপরে | 











ভাষা ও সাহিত্যে অঙ্গ ও অংশের অর্থ নেয়া ছাড়াও এজাতীয় শব্দ ব্যবহার করা যায়| যেমন, কুরআনে আছে দিনের চেহারা 





(ওয়াজহান নাহার) | অথচ আমরা জানি, রাত-দিনের কোন চেহারা হয় না| এটা সাহিত্যের অলঙ্কার | 











কুরআনে আছে, সত্যের পা ( কাদামা সিদক)| আমরা সবাই জানি, সত্য - মিথ্যার কোন হাত-পা হয় না| এরপরও ভাষার 





অলঙ্কারের হিসেবে ব্যবহার করা যায় | 








কুরআনে আছে, পিতা-মাতার জন্য নব্রতার ডানা (জানাহাজ জুল) বিছিয়ে দাও| অথচ আমরা জানি, নম্রতার কোন ডানা হয় 
না| 





সুতরাং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের অলঙ্কারের কারণে এধরণের ব্যবহার থাকাটা খুবই স্বাভাবিক | এগুলো কোন দোষণীয় 
বিষয় নয়] 
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বরং এগুলো কুরআনের সৌন্দর্ধ্| কারণ, যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর রঙে রঙীন হও, তখন যে মর্ম ও উদ্দেশ্য বোঝান হয়, 











স্বাভাবিকভাবে বললে এতো অর্থবোধক হয় না| যদি বলি, তোমরা ভালো গুণে গুণান্বিত হও, তাহলে এটা অতটা আবেদনময় 
হয় না| 





আগের উদাহরণে পিতার জন্য নম্রতার ডানা বিছিয়ে দেয়ার কথাটাই ধরুণ। সরল-স্বাভাবিকভাবে যদি বলা হয়, তোমরা পিতা- 
মাতার সাথে ভালো আচরণ করো, এটা যতটুকু আবেদনময়, এর চেয়ে শতগুণ অর্থবহ হলো, তোমরা পিতা-মাতার সামনে দয়া- 











মায়া ও নম্রতার ডানা বিছিয়ে দাও| 














এজন্য, একথা ভাবা কখনও উচিৎ হবে না যে, যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়, সেসব বিষয় পবিত্র কুরআনে আসলো কেন? 


নাউজুবিল্লাহ | 





পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে এধরণের আপত্তি বা ধারণা খুবই মারাত্মক | কারণ, যেটা পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য্য সেটাকে কুরআনের 





ক্রুটি বিবেচনা করা হচ্ছে। অথচ পবিত্র কুরআন সব - ধরণের দোষ-ত্রটি থেকে মুক্ত | এজন্য আমরা দেখি যে, এসব আয়াত ও 





বক্তব্যে সাহাবায়ে কেরাম কোন আপত্তি করেননি। কারণ তারা মাতৃভাষার অলংকার ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক অবগত 
ছিলেন| 


প্রঃ এসব শব্দের কেরে অংশ বা অঙ্গ বিশ্বাস না করে কি এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যত করা যায়? 








উত্তর: এসব শব্দের বাহ্যিক, আক্ষরিক বা সরল অর্থ হল দেহের অংশ বা অঙ্গ| এজন্য অংশ বা অঙ্গের অর্থ বাদ দিলে বাহ্যিক বা 





আক্ষরিক আর কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না| 








যেহেতু বাহ্যিক সরল অর্থ তথা অংশ বা অঙ্গ অর্থটা সকলের মতে কুফুরী, এজন্য এই কুফুরী অর্থ বাদ দেয়ার পর এই 





শব্দগুলোর আর কোন সরল অর্থ অবশিষ্ট থাকে না, যা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যায়| 








এখন আমাদের সামনে দু'টি বিষয় থাকছে, 





১| মূল শব্দ, যার বাহ্যিক অর্থকে বাদ দেয়া হয়েছে। 
২| শব্দের অনেক রূপক অর্থ ও ব্যবহার | 








এই পরিস্থিতিতে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে | কেউ বলেছেন, বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়ার পর মূল যে শব্দটা অবশিষ্ট 








থাকছে, এ শব্দকে আল্লাহর সিফাত বা গুণ বলা হবে| তবে এক্ষেত্রে আলাদা কোন অর্থ সাব্যস্ত করা হবে না| 
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প্রশ্ন হয়, অর্থহীন আবার শব্দ হয় নাকি? তখন তারা বলেন, অর্থটা আমাদের জানা নেই| আল্লাহ ভালো জানেন| একে 
পরিভাষায়, ইসবাত মায়াত তানজীহ বলে। অর্থাৎ বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে শুধু শব্দটাকে সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত 
করা। 














আরেকদল আলিম বলেন, শব্দকে বাহ্যিক অর্থ থেকে বাদ দেয়ার পর আমাদের দায়িত্ব শেষ| আমরা আগ বেড়ে একে সিফাত বা 





গুণ বলব না আবার নাকচও করব না| এ বিষয়ে পুরো বিষয়টা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিব| একে পরিভাষায় তাফয়ীদ মায়াত 


তানজীহ ( বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে শব্দকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া) বলে 














প্রথম মতের সাথে দ্বিতীয় মতের পার্থক্যটা স্পষ্ট | প্রথম দল শব্দকে তার সরল অর্থ থেকে বাদ দেয়ার পর নিজেদের পক্ষ থেকে 





সিফাত বলছেন। তবে অর্থের বিষয়টি তারা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছেন| আর দ্বিতীয় দল সিফাতও বলছেন না| নাকচও 





করছেন না| বরং পুরো বিষয়টিকেই আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছেন তিনিই ভালো জানেন। 








এখানে আরেকদল আছেন| যারা শব্দের সরল অর্থঅংশ বা অঙ্গ) বাদ দেয়ার পর, শব্দকে পুরোপুরি অর্থহীন বলতে নারাজ | 








তারা বলেন, কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে | বাহ্যিক অর্থ যেহেতু নেয়া সম্ভব হচ্ছে না, সুতরাং আরবী ভাষার 











নিয়ম মেনে এ শব্দের সবচেয়ে উপযোগী রুপক অর্থটি নিতে হবে| পরিভাষায় যাকে, তা'বীল মায়াত তানজীহ বলে] 








তাদের বক্তব্য হল, মুল শব্দের সরল বা বাহ্যিক অর্থ (অংশ বা অঙ্গ) নেয়াটা অসম্ভব হলেও পুরো বাক্যের ব্যবহার থেকে একটি 





সুস্পষ্ট মর্ম বোঝা যায়| আনুষঙ্গিক মর্ম থেকে বক্তার মূল উদ্দেশ্য বোঝা গেলেই যথেষ্ট | 





যেমন কুরআনে এসেছে, নিশ্চয় তোমাদেরকে আল্লাহর চেহারার জন্য আহার করাচ্ছি। 








এখানে চেহারা শব্দটি সরল বা বাহ্যিক অর্থ (অংশ বা অঙ্গ) নেয়া সম্ভব নয়। বরং এটি সবার মতে কুফুরী। সুতরাং আল্লাহ্‌র 








চেহারা দ্বারা বাহ্যিক চেহারা উদ্দেশ্য নেয়া যাচ্ছে না| তবে আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, এখানে আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য 








আহার করান হচ্ছে | সুতরাং এখানে চেহারা দ্বারা সন্তুষ্টি উদোশ্য| এটাই মূলত: তা'বীল মায়াত তানজীহ | 


এখন প্রন হল আরিদায় তো মতবিরোধ হওয়ার কথা ন{ তাহলে এই মতবিরোধে কে সঠিক? 











উত্তর: এখানে অকাট্যভাবে একমত্যের বিষয় আছে| সেটি হল, এসব শব্দের সরল বা বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা কুফুরী| এ 











বিষয়ে উপরের তিনটি দলই একমত | এবং এই একমত্যের বিষয়টিই আহলে সুন্নতের আকিদার মূল | 
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সরল অর্থ বাদ দেয়ার পর শুধু শব্দকে আল্লাহর সিফাত বলা বা কোন কিছু না বলে পুরো বিষয়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া 
অথবা আরবী সাহিত্য ও অলংকারের নিয়ম মেনে আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে রূপক অর্থ নেয়া, সবগুলোই আহলে সুন্নতের নিকট 











গ্রহণযোগ্য | কোনটাই বাতিল না| সালাফ থেকে উপরের সবগুলিই পাওয়া যায়| একেকজন তাদের বুঝ ও গবেষণা অনুযায়ী 





একেকটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 


প্র তথাকথিত সালাফীদের সাথে গাথক্যি কোথায়? 








সালাফীরা এখানে শব্দকে তার বাহ্যিক বা সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলে| যা আহলে সুন্নতের মতে, সুস্পস্ট বাতিল 








তাদেরকে যদি বলা হয়, হাতের বাহ্যিক অর্থ তো অংশ বা অঙ্গ| দেহের অংশ বা অঙ্গের অর্থ ছাড়া হাতের আর তো কোন সরল 
অর্থ বা উদ্দেশ্য নেই| তখন তারা বলে, না না| আমরা তো অংশ বা অঙ্গের অর্থে বিশ্বাস করি না| 











তাহলে হাতের সরল বা বাহ্যিক অর্থটা কী? তখন আর বলতে পারে না| 





এজন্য মতবাদ হিসেবে, তথাকথিত সালাফীদের মুলনীতিটা দেহবাদী কুফুরী মূলনীতি| এদের কিছু কিছু আলিম হয়ত অংশ বা 
অঙ্গে বিশ্বাস করে না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অংশ বা অঙ্গে বিশ্বাস করার কারণে দেহবাদী আক্কিদা রাখে| এজন্য মূলনীতির দিক 


থেকে সালাফীরা আহলে সুন্নত বহির্ভূত বাতিল আক্কিদার জামাত | তবে এদের মধ্যে যারা আল্লাহর অঙ্গ বা অংশে বিশ্বাস করে না 
এবং বাহ্যিক বা সরল অর্থ নেয়ার দাওয়াত দেয় না, এদেরকে ভ্রষ্ট না বললেও যারা সাধারণ মানুষকে বাহ্যিক বা সরল অর্থে বিশ্বাস 














করতে বলে এরা ভ্রষ্ট | 





মোটকথা, মূলনীতির দিক থেকে সালাফী মতবাদ আহলে সুন্নত বহির্ভূত | মূলনীতিটা দেহবাদী আক্কিদার অনুরুপ | 


আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সালফে-সালেহীনের আক্কিদাঃপর্ব ২ 
মূল শিরোনাম:সিফাতে খাবারিয়্যা সম্পর্কে সালাফের আকিদা (২য় পর্ব) 


জালা ইবলাভাজি = +০০০। ০৫২০৩) 
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ইমাম আবুশ শায়খ তার 'উযমাত+-তে সনদসহ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন| মাহদি বিন সাবেক রহ: বলেন, 
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০31 0৯1 2০ এও ১৪৪: 

৬৯৪ ৮০৩১৯ ০১ hall 9৯ ALS AS 31 AES A 9 45599 স ৯৯৯ ১১85 0৯] ০ এ A cd sill 
১৯৪ 


1/৫.০_ abl 








অর্থ: মধ্য এশিয়া থেকে একদল লোক ইমাম আলী ইবনু মুসা কাজিম রা. এর নিকট আগমন করল| তারা বলল, আমরা আপনাকে 
কিছু প্রশ্ন করতে চাই | বিজ্ঞ আলিমই শুধু এর উত্তর দিতে পারবে। 


তিনি বললেন, তোমরা প্রশ্ন করতে পারো 
তারা বলল, যখন কোন আসমান ছিল না, জমিন ছিল না, কোন কিছুই ছিল না, তখন আল্লাহ তায়ালা কোথায় ছিলেন? এ বিষয়ে 
সঠিক আকিদা-বিশ্বাস কী? 


তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হল, তিনিই “কোথায়” বলার মত জায়গাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। 
সব কিছুর ধরণ ও কাইফিয়তের স্রষ্টা তিনি| কোথায়-কেমন এগুলোর ত্রষ্টা হলেন তিনি | তার কোন কাইফিয়ত 
(পরিবর্তনশীল অবস্থা, গুণ বা ধরণ) নেই] তিনিই সর্বশক্তিমান। (অর্থাৎ কোথায়-কেমন এগুলো থেকে আল্লাহ 
তায়ালা মুক্ত, এগুলোর স্রষ্টা তিনি|) 























উত্তর শুনে তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি বিশ্বসেরা আলিম | 
এরপর তিনি বললেন, 


“সমস্ত প্রশংসা সেই সত্ত্বার যাকে অনুভূতি শক্তি ধারণ করতে পারে না| যাকে স্পর্শ করা যায় না| পঞ্চ ইন্দ্রিয় যাকে 
বুঝতে পারে না| কল্পনাশক্তি যাকে কল্পনা করতে পারে না| বিবেক যাকে ধারণ করতে পারে না| কোন চোখ তাকে 
দেখেনি| তার গঠন, অবস্থান, সীমা বা অবস্থা মানুষ কীভাবে বলতে পারে? তিনি সব কিছু থেকে মহান। তাকে 


সীমাবদ্ধ করা কখনও শোভনীয় নয়। 
(আল-আজমা, আবুশ শায়খ, খ:১, পৃ:৪০৫) 
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ইমাম আলী রেজা ইবনে মুসা কাজিম 4-৮ ৮15 4 ৬৮০: ১৪৮ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন| সালাফের 
যুগের বিখ্যাত ইমাম] সুবহানাল্লাহ] কতো স্বচ্ছ আকিদা-বিশ্বীস লালন করতেন! 











প্রথম যুগের সালাফগণ সিফাত বিষয়ে যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন| তারা এসব বিষয়ে আলোচনা পছন্দ করতেন না| চুপ থাকাকেই 











তারা শ্রেয় মনে করতেন| এগুলো সিফাত বলা, অর্থ করা বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার বিরোধী ছিলেন| এমনকি সালাফের অনেকে 








এগুলোকে আরবী বা অন্য ভাষায় অর্থ করাও পছন্দ করতেন না| তারা এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তানজীহের উপর ছিলেন।| শব্দের 











বাহ্যিক অর্থ বা উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হলে তারা এগুলোর অর্থ করা বা অনুবাদের বিরোধী হতেন না| বরং 











তারা এগুলোর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিতেন] কিন্তু বাস্তবতা হল, প্রাথমিক যুগের সালাফগণ মানুষকে এসব বিষয়ের দাওয়ার 





দেয়ার পরিবর্তে এগুলো থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন] 


১| সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ (১০৭-১৯৮ হি) 











সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ: এর মতে সিফাতের বিষয়গুলোর কোন ধরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে না| অর্থ নির্ধারণ, ব্যাখ্যা- 





বিশ্লেষণ, আরবীতে উদ্দেশ্য নির্ধারণ কিংবা অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ এসব কিছুর বিরোধী ছিলেন তিনি| তার মতে সিফাতের 
আয়াত বা হাদীস পড়ে চুপ থাকতে হবে| চুপ থাকাই ছিল তার মূল মাজহাব | 








24, le 39 2 ly 08 90 ১৯৭ এ 5 Bd 5138 ALS BALES ও lis এও MLS 





অর্থ: আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন, সেগুলো পাঠ করাই হল এর তাফসীর। কারও জন্য 








এগুলোকে আরবীতে বা ফার্সীতে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়|(আল-আসমা ওয়াস সিফাত, ইমাম বাইহাকী রহ, পৃ:৩১৪) 





তিনি আরও বলেছেন, 


431০ ©All 4৫১৩ ০৯৯৪ ALS ওই ৭১৪০ এও dM Lay a 





অর্থ: আল্লাহ তার কিতাবে নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, এগুলো তেলাওয়াত (পাঠ) হল এর তাফসীর| তেলাওয়াত করে 


চুপ থাকতে হবে| 
(আল-ই”তিকাদ, ইমাম বাইহাকী রহ, পৃ: ১১৮) 
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এটা তো সবারই জানা কথা যে, শুধু তেলাওয়াত কখনও তাফসীর নয়। এরপরেও ইমাম ইবনে উয়াইনা রহ: শুধু 


তেলাওয়াতকে তাফসীর বলেছেন। এর দ্বারা মূলত: তিনি সিফাতের বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা, অর্থ ও 
উদ্দেশ্য বর্ণনা না করাসহ সব ধরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন| বিষয়টাকে স্পষ্ট করার জন্য 


তিনি বলেছেন তেলাওয়াতের পর এ বিষয়ে কোন আলোচনা হবে না| বরং চুপ থাকতে হবে| 

















তারা মূলত: পুরো বিষয়টাকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেছেন। কুরআন-হাদীসে যা রয়েছে, সেগুলোর সত্যতার উপর মৌলিক 








ইমান রাখতে হবে| কিন্তু যেসব বিষয় আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়, এজাতীয় আয়াত বা হাদীসের ক্ষেত্রে শুধু তেলাওয়াত করে 








যেতে হবে| উদ্দেশ্য বর্ণনা বা কোন ধরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে না| 





এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ যদি তারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতেন, তাহলে কখনও চুপ থাকতে বলতেন না| তারা 








বলে দিতেন, এগুলোর বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করো| কিন্তু কাইফিয়ত অজ্ঞাত | কিন্তু তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এগুলো শুধু 





তেলাওয়াত করতে হবে| আরবীতে বা ফার্সীতে এর কোন অর্থ নির্ধারণ করা হবে না| বরং এসব আলোচনা থেকে বিরত থেকে 





সম্পূর্ণ চুপ থাকতে হবে| তারা যদি বাহ্যিক অর্থ নিতেন তাহলে যেমন চুপ থাকার কথা বলতেন না, একইভাবে এগুলোর অনুবাদ 





না করারও নির্দেশ দিতেন না| 


২| ইমাম মুহাম্মাদ রহ (১৮৯ হি) 





ইমাম মুহাম্মাদ রহ: বলেন, 


_ এ ০৯১০০ Elle ৮৯ ভা ৯২৯৪9 SAL LY ৪০ ৮১৪] ও]! ৪১০] ০৭ ০৫৫ পথ ও 
DS ০০০ pall ১৯৪ ০৭৪ পল এ ০০৯৯০ টু 9 5৪৯০ ০৪০ ০4 ০৯9 ০০ 28311 2৮2 ভই 253 ০ dl do 
(৪191 0415 ৭9০৬৪ ds lh deel 2০] 3333 - Ale এ এল — Ale ০৫ এ 2০৯ এ 

1935. 20০19 এ) ০৪ 
(432 /3) SD ৭৪ 








অর্থ: পূর্ব থেকে পশ্চিমের সমস্ত ফকীহ একমত্য পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে যা কিছু বলেছেন এবং 





রাসূল স: থেকে বিশ্বস্তসূত্রে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, এগুলোর উপর ইমান রাখতে হবে| এগুলোতে 
পরিবর্তন-পরিবর্ধন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সাদৃশ্য ব্যতিরেকে। আজ কেউ যদি এসব সিফাতের ব্যাখ্যা করে, তাহলে সে রাসূল ঞ এর 
আদর্শ থেকে বিচ্যুত হল| মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হল| কেননা, তারা এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেননি, ব্যাখ্যা- 




















বিশ্লেষণ করেননি| বরং তারা কুরআন-সুন্নাহ যা আছে এরপর ফতোয়া দিয়েছেন এবং চুপ থেকেছেন] 
(শরহু উসুলি ই’তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ইমাম লালকায়ী, খ:৩, পৃ:৪৩২) 
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এসব শব্দের বাহ্যিক অর্থই যদি উদ্দেশ্য হত, তাহলে চুপ থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন? আর কেউ এগুলোর অর্থ 
করলে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে তিনি তাকে আহলে সুন্নতের জামাত থেকে বের করে দিলেন কেন? এতো কঠিন বক্তব্য দেয়ার 


কারণ কী? কেউ যদি বলে, হাত দ্বারা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য, তাহলে তো সে হাতের ব্যাখ্যা করল| হাতের বাহ্যিক অর্থ নির্দিষ্ট 




















করার কথা তো কুরআন-সুন্নাহে নেই| সে এটি নিজের থেকে সংযোজন করেছে | ইমাম মুহাম্মাদ রহ: এধরণের অর্থ নির্ধারণ, 
উদ্দেশ্য বর্ণনা বা ব্যাখ্যাকে রাসুল স: এর আদর্শের বিপরীত বলেছেন| বরং তার মতে এসব ক্ষেত্রে চুপ থাকাই হল সালাফের 
মানহাজ| 





৩। ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম রহ (২২৪ হি) 





ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম রহ: বলেন, 

5) le 3২৮০০ ৩ (০০ ১১৪০ ৩ ০৯৪৪ (৪৩ leis md IST USS a: UB: ৬১১৯০ ০০ আখ 
অর্থ: আমাদেরকে যখন এসব হাদীসের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা করি না। আমরা এমন কাউকে পাইনি 
যারা এগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন| একারণে আমরাও ব্যাখ্যা করি না| এসব হাদীসকে সত্য মনে করি এবং চুপ থাকি| 
(শরহু উসুলি ই’তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, খ:৩, পৃ:৫২৬) 























ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম রহ: এর সিফাত সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করতেন| তবে তিনি এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
করতেন না| তিনি বলেন, আমি এমন কাউকে পাইনি যে এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে| প্রাথমিক যুগের সালাফদের রীতি এমন 
ছিল| তারা এগুলোর আলোচনা পছন্দ করতেন না| এগুলোর বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করলে অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়ার কারণে 
এটি তাফসীর বা ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবে| ইমাম আবু উবাইদসহ অন্যান্য বহু সালাফ এর বিরোধী ছিলেন | 























ইমাম খাত্তাবী রহ: বলেছেন, 

shall তা En 9 ২০১৯১ ০৯১ 0৪3০৪ ০৯৭ 038 7৮] dal গত ২৯ 9৯৪ ০১৩এ cmd lk 
অর্থ: ইমাম আবু উবায়েদ কাসিম ইবন সাল্লাম প্রথিতযশা আলিম ছিলেন| তিনি বলতেন, আমরা এসব হাদীস বর্ণনা করি, কিন্তু 
এগুলোর অর্থ খুঁজি না। 
(আকাবিলুস সিকাত, পৃ:১৭৭) 








এখানে তিনি স্পষ্ট বললেন, আমরা এগুলোর অর্থ তালাশ করি না| তার মত বহু সালাফের মানহাজ ছিল এটি | 
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8| ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ (২৪৯-৩০৬ হি 





ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ: বলেন, 


43) 9 AS All 34০৯ ০ ০০ dll এ) 








অর্থ: এসবের অর্থ জিজ্ঞেস করা বিদয়াত আর এর উত্তর হল, কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা | 
(আল-উলু, ইমাম যাহাবি রহ, পৃ:২০৭) 








ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ: এসবের অর্থ করা বা অনুবাদ করার বিরোধী ছিলেন| তারা যদি এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতেন 





তাহলে কখনও এসম্পর্কে প্রশ্ন করাকে বিদয়াত বলতেন না| আর এর উত্তর প্রদানকে কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা বলতেন না| 











এজাতীয় প্রশ্নের উত্তরকে কুফুরী বলার কারণ হল, এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা কুফুরী | 





নুজুল দ্বারা উপর থেকে নীচে নামা উদ্দেশ্য, হাত দ্বারা অঙ্গ উদ্দেশ্য নিলে কুফুরী হবে| ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে মোল্লা আলী 
ক্বারী রহ: এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়। এগুলো আল্লাহর জন্য 
সাব্যস্ত করলে কুফুরী হবে| এজন্য ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ: এ সংক্রান্ত উত্তরকে কুফুরী ও ধর্মদ্বোহিতা আখ্যা দিয়েছেন] ইবনে 




















সুরাইজ রহ: এসব শব্দকে অন্য ভাষায় অনুবাদেরও বিরোধী ছিলেন| 


৫| ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাইন রহ: (২৩৩ হি 











ইবনে কুদামা রহ: নুজুল বিষয়ে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ: এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ: বলেন, 


১৪১৯৭ ১ 9১98] ‘UG 944৮০ 0 9 এ 0১০ 








অর্থ: এসব হাদীসের সত্যতার উপর ইমান রাখো| এগুলো ব্যাখ্যা করো না| এরপর তিনি বলেন, হাদীসের সত্যতাকে স্বীকার 





করো। সৃষ্টিগত কোন সীমাবদ্ধতা সাব্যস্ত করো না| 
(জাম্মুল তা*বীল, পৃ:২১) 








ইমামগণের বক্তব্যগুলো খুবই স্পষ্ট | কেউ-ই এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করছেন না| কেউ কেউ বাহ্যিক অর্থ না নেয়ার 
ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, অন্য ভাষায় অনুবাদ করতেও নিষেধ করেছেন। অধিকাংশ ইমামই এসব আয়াত ও হাদীসের 








উপর মৌলিক ইমান রেখে চুপ থাকতে বলেছেন। আল্লাহ ও তার রাসূল যা বলেছেন, যে উদ্দেশ্যে তা সবই সত্য। এতটুকু হল 
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মৌলিক ইমান | এরপর এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা পছন্দ করতেন না| বরং সুস্পষ্টভাবে চুপ থাকতে বলতেন | তারা কোন 





ধরণের আলোচনাই পছন্দ করতেন না| প্রাথমিক যুগের সালাফগণের মূল মানহাজ ছিল এটি | সময় যত গড়াতে থাকে, এগুলো 





নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা বাড়তে থাকেন| কেউ এগুলোকে সিফাত বলা শুরু করেন| কেউ তা’বীল করেন| কেউ আরও 











আগ্রসর হয়ে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদী হয়| এভাবে আস্তে আস্তে সালাফের মূল মানহাজ (চুপ 





থাকা) থেকে সরে আসতে থাকে| প্রাথমিক যুগের সালাফগণ চুপ থাকতে বললেও পরবর্তী সালাফদের যুগেই আলোচনা- 





পর্যালোচনা হতে থাকে| ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলতে থাকে| যুগের পরিবর্তনে সালাফদের মানহাজেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। 





একারণে সিফাত বিষয়ে সালাফের মানহাজের মধ্যেই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়| তবে তাদের সকলেই তানজীহের বিষয়ে একমত 





ছিলেন| সালাফ ও খালাফ (পরবর্তী) সবার একমত্যের কারণে সিফাতের ক্ষেত্রে তানজীহকে আমরা মূল মনে করি| তানজীহের 





পর ‘ইসবাত’, ‘তাফয়ীজ’, ‘তা’বীল’ যেকোন একটা গ্রহণ করতে পারে| সবগুলোই সালাফ থেকে প্রমাণিত | 


সিফাতের আড়ালে দেহবাদ (১ 








জাহমিয়া ও মু’তাজেলাদের সাথে সিফাত নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়| সেই তর্কে মু’তাজিলা ও জাহমিয়ারা আলাদাভাবে সিফাতকে 





অস্বীকার করে| মু’তাজেলারা বলে, তিনি এক সত্বা| তিনিই জ্ঞানী | তিনিই ক্ষমতাবান| আলাদাভাবে “ইলম’(জ্ঞান) নামক 
সিফাত সাব্যস্ত করা অপ্রয়োজনীয় | বরং এটি খ্রিষ্টানদের মতো একাধিক অনাদি সত্ত্বার ধারণার জন্ম দিবে| যাকে পরিভাষায় 
তায়াদ্দুদুল কুদামা বলে 

















এর বিপরীতে আহলে সুন্নতের একটি দল তৈরি হলেন। যারা সিফাতিয়্যাহ নামে পরিচিত | অর্থাৎ আল্লাহর জন্য তারা সিফাত 











সাব্যস্ত করলেন | তারা বললেন, ইলম আল্লাহর গুণ বা সিফাত | ক্ষমতা আল্লাহর গুণ বা সিফাত | তবে এর দ্বারা একাধিক অনাদি 
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সত্তার ধারণা সঠিক নয় |কারণ, ইলম ও কুদরত পৃথক কোন অনাদি অস্তিত্ব নয় যে, একাধিক শব্দের প্রয়োগ হবে| বরং এগুলো 
স্বয়ং আল্লাহরই গুণ | 


এই সিফাতিয়্যাহ দলটির মধ্যে অনেক দল তৈরি হল| মুজাসসিমা, কাররামিয়া, সালেমিয়্যাহ, আশআরী, মাতুরিদি, 
আছারীসহ নানা দল| সবাই সিফাতিয়্যাহ দলের অন্তর্ভুক্ত | 





এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, কুরআন-সুন্নাহের কোথাও কিন্তু আলাদাভাবে সিফাত কি সিফাত না, সেই আলোচনা হয়নি | 








কোথাও বলা হয়নি, এটা আল্লাহর সিফাত | এটা সিফাত নয়। শুরু হল, আরেক বিতর্ক | সিফাত সাব্যস্ত করার পর, কোনটি 





সিফাত আর কোনটি সিফাত নয়, সেই মূলনীতি নিয়ে চলল তুলকালাম| কারও কাছে একটি বিষয় সিফাত | অন্যদের কাছে সেটি 
সিফাত নয়| 


এরপর আসল সিফাতের নানা বিভাজন| জাতী(সত্বাগত), ফে”লী(কর্মগত), মা+নায়ী, সালবী সহ এজাতীয় প্রকারভেদ 
গড়ে ওঠল। 





এখানে কয়েক ধরণের মতবিরোধ: 








১| কোনটি সিফাত, কোনটি সিফাত নয়, এটি কীভাবে নির্ধারিত হবে? এই নির্ধারণের মূলনীতি কী? মূলনীতি কে দিবে? মূলনীতি 
কতটুকু সঠিক কীভাবে বোঝা যাবে? 











২| সিফাতের প্রকারভেদগুলো কীভাবে নির্ধারিত হবে? এই প্রকারভেদেও নানা মতবিরোধ | 








৩| সিফাতের সংখ্যা কতগুলো? বাস্তবে তো আল্লাহর সিফাত অসীম| তবে আমাদের জানা ও নির্ধারিত সিফাত কতগুলো? 





এসব বিতর্কে আক্কিদার আলিমগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূলনীতি বের করেছেন| সেই মূলনীতির আলোকে উপরের সমস্যা 








ও বিতর্কগুলো সমাধানের চেষ্টা করেছেন। সালাফের একেকজন তাদের গবেষণা অনুযায়ী একেকটা বিষয়ে মতামত দেন। 





তাদের সকলের মতামত এক রকম ছিলো না| সালাফের মত ও চিন্তায় নানা পার্থক্য ও বিরোধ স্পষ্ট | 





এসব বিষয় আরও পরিমার্জিত হয়ে প্রসিদ্ধ দু”টি ধারা গড়ে ওঠে | 
১| আশয়ারী | 
২| মাতুরিদি | 


৪4 


কেউ কেউ আছারীদেরকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন, তবে বাস্তবতা বিশ্লেষণে আশয়ারী-মাতুরিদি ও আছারী 
আকিদা একই | এজন্য ভিন্ন ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন দেখছি না| 








মোটকথা এই সিফাতিয়্যাহ ধারার মধ্যে একাডেমিক বিতর্ক কমে আসে| সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ এই দুই ধারার সাথে নিজেদেরকে 








সম্পৃক্ত করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে মু'তাজিলাদের ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু একটা সময়ে আহলে সুন্নতের মধ্যে তাদের অনুসারীদের 








সংখ্যা কমতে থাকে| আহলে সুন্নতের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এবং আহলে সুন্নতের বাইরের কিছু ফেরকা এখনও মু*তাজিলাদের 





নীতিমালা চর্চা করে| 


সিফাত নিয়ে বিতর্কের সুচনাতেই দু’টি প্রান্তিক দল ছিল। 
১| সিফাত অস্বীকারকারী জাহমিয়্যাহ বা মু'তাজিলা। 
২। সিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে দেহবাদী বা মুজাসসিমা| 








আশয়ারী -মাতুরিদিগণের সাথে উপরের দু”টি ধারার সাথে নিয়মিত বিতর্ক চলমান থাকে| আশয়ারী-মাতুরিদিগণ যেহেতু 
মৌলিকভাবে সিফাতিয়্যাহ (সিফাত সাব্যস্তকারী দল) আবার দেহবাদীরাও সিফাতিয়্যাহ, এজন্যই উভয় দলের বক্তব্য ও বিরোধ 


অনেকের কাছে অস্পষ্ট হতে থাকে | বহু দেহবাদী শুধু সিফাত সাব্যস্তকরণকে ঢাল বানিয়ে আশয়ারী-মাতুরিদি ধারায় মিশে 














যাওয়ার চেষ্টা করে| কেউ ঘাপটি মেরে নিজেদের দেহবাদ প্রচার করে| কেউ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ: এর অনুসরণের 





নামে দেহবাদ চালু করে| 








সিফাত সাব্যস্তকরণের সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু মুহাদ্দিশ স্পষ্ট দেহবাদিতায় লিপ্ত হোন| হান্বলীদের বড় একটা অংশ সিফাত 
সাব্যস্ত করার সুযোগকে ঢাল বানিয়ে দেহবাদী আক্বিদা লালন করা শুরু করে| চাদর, লুংগী, হজরে আসওয়াদ, 
স্বর্ণের বিছানা কোন কিছুই আল্লাহর গুণ হওয়া থেকে বাদ যায় না| আল্লাহর দিকে কোন কিছু সম্পৃক্ত হলেই সেটাকে 


সিফাত বানিয়ে দেয়। আশয়ারী-মাতুরিদি আলেমগণ এদেরকে দেহবাদী বলা শুরু করে| এরাও কম যায় না| যে কোন কিছুকে 














আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেই বলে দিত, আল্লাহর শান অনুযায়ী বা বিলা কাইফ | এই কৌশলের মাধ্যমে আশয়ারী-মাতুরিদিদের 





তাকফীর থেকে বাচার চেষ্টা করত | তারা মনে করত, আল্লাহর শান অনুযায়ী বললেই বোধ হয় সাত খুন মাফ | 





পরবর্তীতে আশয়ারী-মাতুরিদিগণ এই দলকে নতুন একটা নাম দিলেন। 
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একদল তো আরও অগ্রসর হয়ে বলা শুরু করল, আল্লাহর গুপ্তাঙ্গ আর মোচ ছাড়া সবই আছে| নাউজুবিল্লাহ | এসব বলে আবার 
বলত, এগুলো আল্লাহর শান অনুযাবী বা বিলা কাইফ(ধরণ ছাড়) | 





আহলে সুন্নত তাদের ধোঁকাবাজী সম্পর্কে সচেতন করলেন।| ফতোয়া দিলেন, কেউ যদি বলে, আল্লাহর দেহ আছে, 
আর সেটি অন্য কারও মত নয়, এরপরও সে কাফের। এভাবে আস্তে আস্তে এই ধোঁকাবাজ দেহবাদীদের বিরুদ্ধে 


সোচ্চার হলেন] 











তারা সবাইকে মূলনীতি বলতে শুরু করলেন| আল্লাহ তায়ালা সব ধরণের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র| একইভাবে যে 








কোন ধরণের ত্রুটি বোঝায় এমন কোন বিষয় আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র একথা বললে কুফুরী হবে 





যে, আল্লাহ তায়ালা তার শান অনুযায়ী ভুলে যান| কারণ আল্লাহর শানই হল, তিনি ভুলে যাওয়া থেকে মুক্ত | 


আপনি যেমন একজন নেককার ভালো মানুষকে বলতে পারবেন না যে, তিনি তার শান অনুয়ায়ী চোর| কারণ, তার 
শান হলো চোর না হওয়া | 








এজন্য এমন অসংখ্য বিষয় রয়েছে যেগুলো আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করাটাই কুফুরী | কারণ এগুলো দোষ-ক্রুটি বোঝায় | এর 








মাধ্যমে সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা স্রষ্টার উপর আরোপ করা হয়| এগুলো তার দিকে সম্পৃক্ত করাটাই কুফুরী| যদিও এখানে বলা হচ্ছে 


তার শান অনুযায়ী বা বিলা কাইফ (ধরণ ছাড়া) কারণ, যেটা শানের বিরোধী, সেটাকে সাব্যস্ত করে শান অনুযায়ী বলাটা 
এক ধরণের ধোকাবাজী ও উপহাস নাউজুবিল্লাহ | 














এজন্য সিফাত সাব্যস্তের অনুমতিকে ঢাল বানিয়ে এবং তার শান অনুযায়ী শব্দকে ব্যবহার করে একদল দেহবাদী আল্লাহর শানে 


এমন অনেক বিষয় সম্পৃক্ত করেছে, যা থেকে তিনি পবিত্র | সুবহানা রাবিবকা রাবিবল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন (নিশ্চয় 
আপনার রব যিনি মহান প্রতিপত্তির অধিকারী, তিনি তাদের এসব বিশেষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত) | 











মনে রাখতে হবে, স্রষ্টার শানের খেলাফ কোন বিষয়কে তার জন্য সাব্যস্ত করাটাই স্বতন্ত্র কুফুরী| এখানে দেখা হবে না, শান 
অনুযায়ী বলেছি কি না। 
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কারণ, কোন হিন্দু কখনও বলে না, তাদের ভগবান তাদের মতো| বরং তারা গুণের দিক থেকে ভগবানকে ভগবানের মতই 





বিশ্বাস করে| ভগবান ভগবানের মত বলা সত্তেও তারা কাফের | কারণ, তারা স্রষ্টার জন্য এমন কিছু বিষয় সাব্যস্ত করেছে, যা 





স্রষ্টার জন্য প্রযোজ্য নয়| 





খ্রিষ্টানদের কথাই ধরুন| তাদের ভ্রান্তির সুচনা হলো কীভাবে? আলিমগণ লিখেছেন, তাদের ধর্মগ্রন্থ কিছু কিছু শব্দ আল্লাহর 
দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল| যেমন,‘পিতা’,“পুত্র’| একটা সময় তারা এগুলোকে আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস শুরু করে| 
সিফাতুল আব (পিতা হওয়ার গুণ) , সিফাতুল ইবন (পুত্র হওয়ার গুণ) সাব্যস্ত করতে শুরু করে| যাকে আকানিম 
নাম দিতো| এভাবে সিফাত ও অক্ষরবাদের পথ ধরে তারা আল্লাহর শানের খেলাফ বিষয়কে আল্লাহর জন্য গুণ 








সাব্যস্ত করা শুরু করে| এভাবে কুফুরী-শিরকে লিপ্ত হয় | 











বর্তমানে দেহবাদীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো পাবেন। তারা কখনও বলবে না, আল্লাহর গুণ আমার মতো। বরং তারা বলবে, 








আল্লাহ তো আল্লাহর মতই | এরপর এমন বিষয়কে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করবে যা সুস্পষ্ট কুফুর ও শিরক। 





সুতরাং সিফাত সাব্যস্ত করার সুযোগকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বর্তমানের বালকাফা (বিলা কাইফ-_গহিত বিষয় সাব্যস্ত 
করে বলে ধরণ জানি না) দেহবাদীদের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে| বিশুদ্ধ আক্কিদার নামে যেন নিরেট কুফুর-শিরকের 
দিকে আপনাকে না নিয়ে যায়| 











সিফাতের আড়ালে দেহবাদ(২ 











আশয়ারী-মাতুরিদি ও দেহবাদী, তিনটি দলই যেহেতু সিফাতিয়্যাহ (আল্লাহর সিফাত বা গুণ সাব্যস্তকারী) এজন্য অনেকেই এদের 








মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুঁজে পায় না| উভয় দলই তো আল্লাহর সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত করছে, তাহলে বিরোধটা কোথায়? 





অথচ তাদের মধ্যে আসমান-জমিনের পার্থক্য। এই সিরিজে আমরা উভয় দলের মৌলিক বিরোধের জায়গাগুলো আস্তে আস্তে 





চিহ্নিত করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ | 





দেহবাদীরা মৌলিকভাবে ইসলামী আকিদা যেসব বিকৃতি ঢুকিয়েছে, 
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১| কুরআন- র তাহরীফ বা বিকৃতি 








কুরআন-সুন্নাহর সমস্ত বক্তব্য আরবী ভাষায় | অন্য যে কোন ভাষার মতো আরবীতেও আক্ষরিক অর্থের পাশাপাশি রুপকের 





ব্যবহার রয়েছে | এখন কেউ যদি দাবী করে, কুরআনের সব কিছুই রুপক তাহলে সে কুরআন বিকৃত করল। কারণ, কুরআনে 
আক্ষরিক অর্থ নেয়া হয়েছে অগণিত | একইভাবে কেউ যদি দাবী করে, কুরআনের সব কিছুই বাহ্যিক বা আক্ষরিক অর্থে| রূপক 








বলে কিছু নেই| তাহলে সেও কুরআন বিকৃত করল| কারণ, কুরআনে অসংখ্য-অগণিত রূপক রয়েছে। 


দেহবাদীদের একটি মৌলিক দাবী হল, কুরআন-সুন্নাহে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত সকল বক্তব্যই আক্ষরিক অর্থ বা 
লিটারাল মিনিং এ থাকবে| এগুলোর কোনটিই রূপক নয়। এগুলোকে রূপক দাবী করলে আল্লাহর সিফাত বা গুণ অস্বীকার 
করা হবে| 








দেহবাদীদের এই দাবীটা সুস্পষ্টভাবে কুরআন-সুন্নাহের বিকৃতি (তাহরীফ)। আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বাধ্য-বাধকতা আরোপ 





য়ে, তারা আল্লাহর বিষয়ে কখনও রুপক ব্যবহার করতে পারেন না| মায়াজাল্লাহ। 





দ্বিতীয়ত: অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের রূপক ব্যবহারকে সিফাতের নাম দিয়ে আক্ষরিক বানিয়েছে | এসব রূপক উদ্দেশ্যে 





আক্ষরিক অর্থে নেয়ার কারণে আল্লাহ ও তার রাসূলের বক্তব্যের মর্ম বিকৃত হয়েছে। কারণ, বক্তা আক্ষরিক অর্থে শব্দ ব্যবহার 








করলে সেটাকে রূপক বলা যেমন বিকৃতি, একইভাবে রূপক অর্থে শব্দ ব্যবহার করলে সেটাকে আক্ষরিক বলাও বিকৃতি | 


২| সিফাত বা গুণ বলার বিদয়াত 


আরবী ভাষায় উচ্চাঙ্গের অলঙ্কার রয়েছে। এখানে একই শব্দকে শ’য়ের অধিক অর্থে ব্যবহার করা যায়| ভাষার এই অলঙ্কারকে 

















কাজে লাগিয়ে বক্তা একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। 





ভাষাগত দিক থেকে এসব শব্দের ব্যবহার সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সৌন্দর্য্য হলেও এসব শব্দকে আকিদা বানানো নিয়ে 





বিতর্কের সুচনা। কুরআন _ সুন্নাহের এমন অসংখ্য ব্যবহার রয়েছে যেগুলো ভাষা ও সাহ্যিত্যের বিচারে খুবই উচ্চাঙ্গের, কিন্তু 
সেটাকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে আক্কিদা বানানো সুস্পষ্ট কুফুরী | 
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দেহবাদীদের ভ্রান্তির সুচনা হল, তারা এজাতীয় সকল ব্যবহারকেই আক্ষরিক দাবী করে বসল এবং বলা শুরু করল 


এগুলো সবই আল্লাহর গুণ বা সিফাত | যেহেতু শব্দগুলো আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে, এজন্য যে কোন শব্দ 
আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হলেই তাকে সিফাত বলার ধারা শুরু হল| যা ছিল ইসলামী আকিদা বড় ধরণের বিদয়াত | অথচ 











তাদের এই মূলনীতি না কুরআনে আছে, না হাদীসে | সম্পূর্ণ একটি বিদয়াতী মূলনীতি ইসলামী আক্কিদায় অনুপ্রবেশ করিয়ে 








অসংখ্য কুফুরী বিষয়কে আল্লাহর গুণ বা সিফাত বলা শুরু করল।| যেমন 


1. 
. আল্লাহর ছায়া (জিল) 


— 
> 
গে 


০:০০ ১২ ০ ০৮ PDN 


ক্লান্ত হওয়া (সিফাতুল মালাল) 


দৌড়ান (হারওয়ালা) 

লুঙ্গি 

চাদর 

কা’বার চত্তরের হজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) আল্লাহর ডান হাত 
স্বর্ণের বিছানা 





. দেহের পাশ (জাম্ব) 


হাতের তালু 
গুল 


11.পায়ের পাতা 
12.আত্মা 
13.আকৃতি 
14.হাতের কজি 


15.বুক 
16. কোমর 





৩| সংখ্যা নির্ধারণ 





আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোকে সিফাত বলেই ক্ষ্যান্ত হলো না| এগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ শুরু করল। 
কুরআন _ হাদীসের কোথাও “দু”টি চোখ’ সংখ্যা সহ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হয়নি| অথচ তাদের আক্কিদা হল, আল্লাহর 
“দু”্টি চোখ’ রয়েছে। 








কুরআনে যেসব জায়গায় আল্লাহর দিকে আরবী “আইন” (চোখ) শব্দটি সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এগুলোর সবই বহু বচন হিসেবে 








এসেছে। আর আবরী ভাষায় আক্ষরিক অর্থে বহু বচন তিন বা তিনের অধিক জিনিস বোঝায় | 
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সব জায়গায় যেহেতু আক্ষরিক দাবী করা হচ্ছে এবং সেগুলোতে সংখ্যাও নির্ধারণ করা হচ্ছে, তাহলে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে 








“দু'টি চোখ’ নির্ধারিত হলো কীভাবে? অথচ কুরআনে আক্ষরিকভাবে বহু চোখের কথা আছে| সেই বহু চোখকে দু”টি বানান 
হলো কেন? 








একইভাবে কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহর দিকে ‘হাত’ সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এগুলো একবচন, দ্বিবচন ও বহু বচনে 
এসেছে বেশ কয়েক জায়গায় বহু বচনে “ইয়াদ? (হাত) আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের দাবী অনুযায়ী, আল্লাহর 
বহু হাত রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, তারা এক বচনের ব্যবহার ও বহু বচনের ব্যবহারকে বাদ দিয়ে শুধু দ্বিবচনের ব্যবহার 











নিয়েছে। এবং বলেছে আল্লাহর দু’টি হাত | 








কুরআনে যেহেতু বহু হাতের কথা রয়েছে, তাহলে শুধু দু’টি কেন? আক্ষরিক হওয়ার দাবী তো ছিল একথা বলা যে, আল্লহার বহু 
হাত রয়েছে? তবে শুধু দু”টি কেন? 





8| যুক্তি দিয়ে সিফাত 
কুরআন - হাদীসে আল্লাহর দিকে ‘জাম্ব’ বা দেহের পাশ সম্পৃক্ত করা হয়েছে| সেখান থেকে এটাকেও সিফাত বলা শুরু 














করেছে। কিন্তু সমস্যা হল, কুরআনে এক বচনে জাম্ব শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ দেহের এক পাশ।| কিন্তু দেহবাদীরা এখানে থেমে 
থাকেনি| যদিও এক পাশের কথা আছে, কিন্তু বাস্তবে দুই পাশই আছে| 











তারা যুক্তি দিয়েছে,ইমরান বিস হুসাইন 4১০ 1. 4 ৬০১ কে আল্লাহর রাসূল ৯৪: বলেছেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। 





যদি না পারো, বসে নামাজ পড়বে| যদি না পারো, তাহলে দেহের পাশে ভর করে নামাজ পড়বে | 


এই হাদীসে যেমন ইমরান বিন হুসাইন রা: এর ক্ষেত্রে দেহের এক পাশ ব্যবহার করলেও তার দেহের দুই পাশ আছে, 
একইভাবে আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেও যদিও দেহের এক পাশ বলা হয়েছে, তবে দুই পাশই আছে| (মায়াজাল্লাহ) 





এভাবে বিভিন্ন কুযুক্তি ব্যবহার করলেও অন্যদেরকে তারা সব- সময় অভিযোগ করে আক্কিদার ক্ষেত্রে তারা যুক্তি ব্যবহার করে। 


৫| আহলে সুন্নতকে বিদয়াতী আখ্যা দেয়া 
তাদের উপরের এই অপরাধগুলোর সাথে একাত্মতা ঘোষণা না করার কারণে তারা আহলে সুন্নতকে সিফাতকে সিফাত 

















অস্বীকারকারী হিসেবে অপপ্রচার শুরু করে| অথচ সত্য কথা হল, তাদের এসব দেহবাদী সিফাতের কোন শুরু শেষ নেই | 





মায়াজাল্লাহ, এতো জঘন্য বিষয়কেও সিফাত বলা হয়েছে যে, তাদেরই বহু আলিম সেগুলো অস্বীকার করেছেন] 
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উপরের বিকৃতির পাশাপাশি তারা আহলে সুন্নত তথা আশয়ারী-মাতুরিদি লক্ষ-কোটি আলিম ও ইমামগণের বিরুদ্ধে নিয়মিত 
বিষোদগার করে তাদের আমলনামা কলুষিত করে যাচ্ছে| কারণ একটাই | তাদের এই বিদয়াতী পন্থায় তারা কেন গহিত 








বিষয়গুলোকেও সিফাত বলে না| 








আহলে সুন্নতকে তারা বিদয়াতী বলেই ক্ষ্যান্ত হয় না বরং ভ্রান্ত ফেরকা জাহমিয়্যা হিসেবে কটাক্ষ করে| অথচ জাহমিয়াদের সাথে 
আশয়ারী-মাতুরিদি আক্কিদার আকাশ-পাতালের পার্থক্য | 








এভাবেই সিফাত সাব্যস্তের আড়ালে ইসলামী আক্িদায় চলছে দেহবাদী কুফুরী-শিরকের রমরমা প্রচার| 


ভ্রান্তির বেড়াজালে সালাফী মতবাদ 





বর্তমান সালাফীরা সম্পূর্ণভাবে দেহবাদী আকিদায় বিশ্বাসী| তারা মূলত: ভ্রান্ত ফেরকা কাররামিয়াদের ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস লালন 





করে| এসব ভ্রান্ত আকিদাকেই তারা তথাকথিত সহীহ আকিদা হিসেবে প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সালাফীদের অন্যতম 





একটি আকিদা হল, আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন| শুধু তাই নয়, আল্লাহ তায়ালা রাসূল ঞ$কে তার পাশে বসাবেন 
এটা তাদের মৌলিক আকিদা| এই ভ্রান্ত ইহুদী আকিদাটি সালাফীদের অনেক বিখ্যাত শায়খ তাদের কিতাবে উল্লেখ 














করেছেন বিশেষভাবে তাদের মান্যবর ও অনুসরণীয় আলেম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয্যিম তাদের কিতাবে উল্লেখ 











করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে এ বিষয়ে সালাফীদের নিকট অতীতের শায়খদের বক্তব্য আলোচনা করেছি| আজকের পর্বে পূর্ববর্তী 





শায়খদের বক্তব্য প্রমাণসহ উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ | 


ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য: 
১. ইবনে তাইমিয়া তার মাজমুআ ফাতাওয়া (খ.৪, পৃ.২২৯) বলেছেন, 
03] ০০ 4৪) ls || 0৯০1১৯৪০109 tall ১9519) ০৯০১৭ slalall ৩৯ ৪1১৯ 08210] 





চে 


"গ্রহণযোগ্য আলেমগণ ও আল্লাহর প্রিয় ওলীগণ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর রাসূল ৯ কে তার পাশে বসাবেন| 
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তার মতে আরশের উপর আল্লাহর পাশে রাসূল ঞ এর উপবেশনের আকিদাটি সঠিক আকিদা | এটি জাহমিয়া ছাড়া কেউ অস্বীকার 


করে না| অর্থাৎ আল্লাহর আরশে উপবেশনের আকিদাটি অস্বীকার করলে ইবনে তাইমিয়া এর মতে সে জাহমিয়া |(ক্রিনশট ছিল 
এখানে) 

















২.ইমাম আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী রহ. [মৃত:৭৫৪ হি:] বিখ্যাত মুফাসসির ছিলেন। আল-বাহরুল মুহীত তার অমর কীর্তি| ইমাম 


আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী রহ. ইবনে তাইমিয়া রহ. এর সম-সাময়িক ছিলেন। আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী রহ. তার তাফসীরে 
লিখেছেন, 

















[আল-বাহরুল মুহীত, খ.২, পৃ.২৫৪ , আয়াতুল কুরসীর তাফসীর] 








৩. ইবনে তাইমিয়া রহ. ৰয়ানু তালৰিসিল জাহমিয়া (খ.৩, পৃ-২৭৮) তে লিখেছেন, "আরশের শাব্দিক অর্থ হল, উপরের 
দিকের বিবেচনায় এটি খাট বা সিংহাসন এবং নীচের দিকের বিবেচনায় এটি ছাদ| কুরআনে যেহেতু আল্লাহর জন্য আরশ সাব্যস্ত 








করা হয়েছে, আল্লাহর ক্ষেত্রে যেহেতু এটি ছাদ নয়, সুতরাং আল্লাহর জন্য আরশ হল সিংহাসন। আরশ আল্লাহর সিংহাসন 
হওয়াটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ আরশের উপর রয়েছেন। 





ইবনে তাইমিয়া রহ. এর আকিদা ছিল আল্লাহর ওজন বা ভার রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আরশে উপবিষ্ট রয়েছেন! এ 
বিষয়ে তার অনেক বক্তব্য রয়েছে। সংক্ষেপে আলোচনার উদ্দেশ্যে সেগুলো উল্লেখ করা হল না| পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ 
বস্তারিত লিখবো | 








ইবনুল কাইয়্যিম এর বক্তব্য 
১. ইবনুল কাইয়্যিম. তার আল-বাদাইউল ফাওয়াইদ (খ.৪, পৃ-১৩৮০) এ একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন। 








১২২২৪411905 ১০৪৭ 19১১) 





অর্থ: তোমরা কখনও অস্বীকার করো না যে, আল্লাহ আরশে বসে আছেন।| তোমরা এও অস্বীকার করো না যে, রাসূল কে 





আল্লাহ তায়ালা আরশে বসাবেন। 
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২. মুখতাসারুস সাওয়াকিল মুরসালা (পৃ.১০৯৬) কিতাবে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, 









৩. খারিজা ইবনে মুসআব (পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী) থেকে ভিত্তিহীন (বর্ণনাকারী সাইদ ইবনে সাখর অজ্ঞাত) একটি বর্ণনা উল্লেখ 








করেছেন ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তার সাওয়াইকুল মুরসালা কিতাবে| এই বর্ণনাটি শুধু ভিত্তিহীনই নয়, জঘন্য আকিদা প্রচার করা 








হয়েছে এর মাধ্যমে | এধরনের ভ্রান্ত আকিদা পোষণ না করলে কুফুরীর ফতোয়াও দেয়া হয়েছে | নাউযুবিল্লাহ | ইবনুল কাইয়্যিম 








রহ. লিখেছেন, "খারিজা ইবনে মুসআব থেকে বণিত আছে তিনি বলেন জাহমিয়াগণ কাফের/ তোমরা তাদের সাথে তোমাদের 





কন্যাদের বিবাহ দিও না/ তাদের কারও মেয়ে বিবাহ করো না! তাদের অসুহথদেরকে দেখতে যাবে না| তাদের মৃত বাতির 








জানাযায় অত্শগহণ করবে না! তাদের ভ্রীদেরকে জানিয়ে দাও তাদের শ্রী তালাক! কামীর জনা তাদের তরী হালাল নয়/ এরপর 





তিনি সুরা তৃহার পাচ নং আয়াত পযর্ত তেলাওয়াত করলেন! "' আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর ইভেওয়। করেছেন/ এই 


আয়াত তেলাওয়াত করে বসা ব্যতীত ত কহানও কি ইভেওয়া হয়?" 
[আস-সাওয়াইকুল মুরসালা, খ.১, পৃ.১৩০৩] 








প্রিয় পাঠক, প্রথমে আমরা ইবনে তাইমিয়া এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তায়ালা রাসূল ঞ$ কে আরশের উপর তার পাশে 
বসাবেন এটি কেবল জাহমিয়ারা অস্বীকার করে| অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন এই আকিদা অস্বীকার করলে সে 

















জাহমিয়া হয়ে যাবে। একই কথা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. উল্লেখ করলেন। তিনি শুধু জাহমিয়া বলেই ক্ষ্যান্ত হননি, খারিজা ইবনে 











মুসআবের সুত্রে এদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন।| এদের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন] স্ত্রী তালাক হয়ে বলে 
ফতোয়া দিয়েছেন | 








সালাফী ভাইদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা, বর্তমানে কিছু সালাফীকে দেখা যায়, তারা আরশে বসে থাকার আকিদা অস্বীকার 


করেন। সালাফী শায়খ শহীদুল্লাহ খান মাদানী একে সমাসীন বা বসে থাকার আকিদাকে বিদয়াতও বলেছেন | আমাদের প্রশ্ন হল, 
আল্লাহ আরশে উপবিষ্ট থাকার আকিদাকে যারা অস্বীকার করছে, 














১.তারা কি মুসলমান না কাফের? 

২. তাদের স্ত্রী হালাল না কি তালাক হয়ে যাওয়ার কারণে হারাম? 

৩. তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা বৈধ না কি অবৈধ? 

৪.এদের কেউ অসুস্থ হলে অন্যান্য সালাফীরা কি তাকে দেখতে যেতে পারবে? 
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উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,শহীদুল্লাহ খান মাদানী এই আকিদাকে বিদয়াত বলেছে | সুতরাং খারিজা ইবনে মুসআবের সুত্রে ইবনুল 
কাইয়্যিম রহ. যেই ফতোয়া দিলেন, এর আলোকে আমরা কী বুঝতে পারি? শহীদুল্লাহ খান মাদানীর স্ত্রী তার জন্য হালাল না 
হারাম? সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অন্যান্য সালাফীরা কি অংশগ্রহণ করতে পারবে? 














ইবনুল কাইয়্যিম যেহেতু তার কিতাবে এটি সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের জানতে চাওয়াটা কখনও 
অযৌক্তিক হতে পারে না| এটির সমাধান হওয়া জরুরি| আশা করি সালাফী ভাইয়েরা অন্যদেরকে জাহমিয়া, মুয়ান্তিলা বলে গালি 

















দেয়ার আগে নিজের অবস্থান যাচাই করবেন তাদের মান্যবর শায়খদের ফতোয়া অনুযায়ী তারা নিজেরাই জাহমিয়া হয়ে আছে 








কি না সেটাও যাচাই করা জরুরি| তাদের স্ত্রী হালাল রয়েছে কি না সেটাও গুরুত্বপূর্ণ| অন্যান্য আলেমদেরকে কুফুরী-শিরকের 
অপবাদ দেয়ার আগে আপনাদের শায়খদের ফতোয়া অনুযায়ী আপনাদের ইমানটাও যাচাই করা আবশ্যক। আশা করি, সালাফী 
ভাইয়েরা বিষয়টি স্পষ্ট করবেন] 











আকিদার ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই 





গত সাত-আট বছরে আমরা জেনারেল ভাইদের মধ্যে নাস্তিকদের খন্ডনে যৌক্তিক জবাব দিয়ে বিভিন্ন বই লিখতে দেখেছি | 








অথচ অধিকাংশই নিজেদের আকিদা বিশুদ্ধির বিষয়ে তেমন ফিকির দেখা যায় না| আমরা তাদেরকে অনুৎসাহিত করছি না| কিন্তু 
নিজেদের আকিদা -বিশ্বাস বিশুদ্ধ না করে নাস্তিকদের বা খ্রিষ্টানদের জওয়াব দেয়াকে প্রাধান্য দেয়া কতটুকু যৌক্তিক হতে পারে? 








কারও কারও এজাতীয় বইয়ে তো খুবই আপত্তিকর আকিদার ভুল রয়েছে। সেগুলোর বিষয়ে বললে সবাই বলবে, 
জনপ্রিয়তা দেখে আমরা হিংসা করি| অথচ বিষয়টি আদৌ হিংসার নয় বিষয়টি সংশোধনের | 








বড় বড় রাঘব বোয়ালদের অবস্থা তো দেখছেন। তাদের আক্কিদাতে কীভাবে দেহবাদ ঢুকে গিয়েছে| অন্যদের অবস্থা সহজেই 








অনুমেয় | এজন্য সবাইকে আগে নিজের ফিকির করতে হবে| দাওয়াত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ| কিন্তু নিজের আকিদাকে শুদ্ধ করা 
আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ | 








ল-ফিকহুল আকবরে ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেন, 
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অর্থ: আকিদার সূক্ষ্ম কোন বিষয়ে কারও যদি জটিল অথবা দুর্বোধ্য মনে হয়, তার জন্য সে বিষয়ে অবশ্যই সাথে সাথে সঠিক 
ইলম অর্জন করা জ্বরুরি| তবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিম পাওয়া পর্যন্ত বিলম্বের সুযোগ রয়েছে। তবে এধরণের আলিম খুঁজে বের 














করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করার সুযোগ নেই| কেউ যদি একাজে বিলম্ব করে তাহলে এ অবস্থায় তার ওজর শরীয়তে গ্রহণ করা হবে| 





(কিছু নুসখায় আছে) এ অবস্থায় বিলম্ব করতে থাকলে সে কুফুরী করবে বা কাফের হয়ে যাবে। 





ইন্টারনেটের কারণে যেহেতু সবার কাছে সব বিষয় খুব সহজে পৌঁছে যাচ্ছে এজন্য উপরের বক্তব্যটি গুরুত্বের সাথে নেয়া 











দরকার| সাধারণ মানুষ হোক বা আলিম, যদি আক্কিদার মৌলিক বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত হয় বা ভ্রান্ত আক্কিদা চর্চা করে থাকে, 





তবে সাথে সাথে বিশুদ্ধ আকিদা শেখার চেষ্টা করতে হবে| এ বিষয়ে কোন ওজর - আপত্তি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না] 


সালাফীদের দেহবাদী আকিদার প্রমাণ: মুফতি কাযি ইব্রাহীম 


আহলে সুন্নতের সঠিক অবস্থান: 














৯” আহলে সুন্নতৈর মতে আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্া। তার সত্ত্বার বাস্তবতা আমাদের জানা নেই| আমরা 











তার কিছু গুণের মাধ্যমে পরিচয় পেয়ে থাকি| বিভিন্ন যুগে কিছু দেহবাদী ও বাতিল ফেরকার লোকেরা বলেছে, আল্লাহ তায়ালা 





‘আকার’ বিশিষ্ট বা আল্লাহর আকার রয়েছে| আহলে সুন্নতের মতে তাদের এ বক্তব্যটি ভুল। আল্লাহ তায়ালা আকার-আকৃতি 





থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র | 


আহলে সন্নতের নিকট আল্লাহ তায়ালার আকার-আকৃতি থেকে মক্ত হওয়ার বিষয়টি “সিফাতে সালবী’ | অর্থাৎ তারা 


শুধু আকার-আকৃতিকে নাকচ করেন। কিন্তু তারা আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য নিরাকার বস্তুর মতও বিশ্বাস করেন না বা 
সাদৃশ্যও দেন না| বরং আহলে সুন্নতের মূল বক্তব্য হল, আল্লাহ তায়ালার সত্তার বাস্তবতা আমাদের জানা নেই। যারা 
আকার সাব্যস্ত করে তাদের বক্তব্য খন্ডনের উদ্দেশ্যেই কেবল বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা আকার বিশিষ্ট নন! এর অর্থ 


কখনও আল্লাহর জন্য “নিরাকার? গুণটি সাব্যস্ত করা নয় 
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২| কুরআন - সুন্নাহে আল্লাহর যেসব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, এগুলোর কোনটিই আল্লাহ তায়ালার সত্তার আকার-আকৃতি বর্ণনার 





জন্য আসেনি| কেউ যদি এককভাবে অথবা সামগ্রিকভাবে এগুলোকে আল্লাহর আকার আকৃতি মনে করে, তাহলে সে কুফুরী 


করল। 


ক্রু হয়েছে। এগুলো দ্বারা কখনও 





আকার-আকৃতি বর্ণনা করা নয়। কেউ যদি এগুলো থেকে আকার _ আকৃতি বিশ্বাস করে তাহলে সে পথভ্রষ্ট 
দেহবাদী| আহলে সুন্নতের কিছু ইমামের মতে সর্বোচ্চ এগুলোকে সিফাত বলার অনুমতি আছে| তবে সেটি কখনও আকার- 











আকৃতি, অংশ বা অঙ্গের অর্থে নয়। সুতরাং যারা ‘হাত’, পা ইত্যাদিকে আল্লাহর গুণ বলে এবং সেটিকে আকার-আকৃতিও মনে 





করে, তাহলে তারাও আহলে সুন্নতের মতে পথভ্রষ্ট ও দেহবাদী| 


মুফতী কাজী ইব্রাহীম এর ভ্রান্ত বক্তব্য: 
*১ | নিরাকার কথাটি নাভিকতার শামিল অথবা নিরাকার মানে যার কোন আভিতিই নেই/” 





জবাব: 
আহলে সুন্নতের মতে কাজী ইব্রাহীম সাহেবের এ বক্তব্যটি কুফুরী পর্যায়ের| কারণ, তিনি আল্লাহর বিশ্বাসের নামে তার 
আকার-আকৃতিতে বিশ্বাসের দাওয়াত দিচ্ছেন। যা হিন্দুত্ববাদী আকিদার অনুরুপ | 








কার অস্বীকার করলেই যদি কোন কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার হয়, তাহলে এটা দুনিয়ার সাধারণ নিয়মেই ভুল | আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে 
আকারের মুখাপেক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করাটাই গোমরাহী | আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তবতা আমরা জানি না| এর অর্থ এই নয় 














যে তার আকার থাকতে হবে| নতুবা তিনি অস্তিত্বহীন হবেন। নাউজুবিল্লাহ| কতো বড় ধৃষ্টতাপূর্ণ কুযুক্তি | 








খোদ বস্তজগতেই আকার ছাড়া অসংখ্য মেটাফিজিক্যাল এনটিটির(Entit)) অস্তিত্ব রয়েছে| দৈনন্দিন জীবনে আমরা এগুলো 








ব্যবহার করছি। সুতরাং দুনিয়াবী দিক থেকেই তার এই কথা বাতিল|আমাদের বস্তজগতে বহু বিষয়ের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি 





যেগুলোর ফিজিক্যাল কোন রুপ নেই | যেমন, সত্য-মিথ্যা | 


আমরা কখনও বলি না, আল্লাহ তায়ালা এসব বন্তজগতের নিরাকার জিনিসের মতো (নাউজুবিল্লাহ)! বরং উদ্দেশ্য 
হল, বন্তজগতের দৃষ্টিকোণ থেকেই কাজী সাহেবের বক্তব্য ভুল। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালার বিষয়ে কোন 


উদাহরণ দেয়াও জায়েজ নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালার সন্ত্বার বাস্তবতা আমরা জানি না| 
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*২| দুনিয়ার সব জিনিসেরই আকার আছে, ঈমানেরও আকার আছে শব্দেরও একটা ডেসিবল আছে সৃষ্টির যে কোন বস্তুরই 





আকার আছে তাহলে আল্লাহর কি আকার থাকবে না?” 








জবাব: ভুল যুক্তি বা কুযুক্তি| এখানে সৃষ্টিজগতের নিয়মের উপর অষ্টাকে তুলনা করা হয়েছে| যেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টিরই আকার 
আছে, সুতরাং অষ্টারও আকার থাকতে হবে, এধরণের যুক্তিই সম্পূর্ণ ভুল। এটাক পরিভাষায় বলে, কিয়াসুল গায়েব আলাশ 
শাহেদ! অর্থাৎ দেখা জিনিসের নিময়-কানুন দিয়ে অদেখা জিনিসকে বিচার করা | এই পদ্ধতিটাই সম্পূর্ণ ভুল| 











একথার মাধ্যমে কেমন যেন দাবী করা হয়, স্রষ্টাকে সৃষ্টিজগতের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে| অথচ সৃষ্টিজগতের 
নিয়ম-কানুনের ত্রষ্টাও তিনি| তিনি যেমন বস্তজগতের স্রষ্টা, একইভাবে বন্তজগতের সমস্ত নিয়ম-কানুনেরও স্রষ্টা 
তিনি। এজন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়মের ক্ষেত্রে একথা বলা চলবে না যে, যেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে এই নিয়ম আছে, 
সুতরাং অ্রষ্টার মধ্যেও সেটি থাকতে হবে (নাউজুবিল্লাহ)!এটি চরম পর্যায়ের একটি ভ্রান্ত কুযুক্তি | 





*৩| সহীহ বোখারির হাদীসে এসেছে আল্লাহ তায়ালা তার আকৃতিতে উপস্থিত হবেন হাশরের ময়দানে এই হাদীস শোনার পর 





আকার অক্কীকার করলে সরাসরি আল্লাহর নবীকে অঙীকার করা তয়? 





উত্তর: সহীহ বোখারীর হাদীস শোনার পর আকার অস্বীকার করলে আল্লাহর রাসূল ৯: কে অস্বীকার করা হয় না| কারণ, সহীহ 








বোখারীতে বাহ্যিক এমন অনেক হাদীস আছে, যেগুলোর আক্ষরিক অর্থও আমরা কখনও উদ্দেশ্য নেই না| যেমন, আল্লাহ 





তায়ালা বান্দার হাত হয়ে যান| বান্দার পা হয়ে যান] 





এখন আক্ষরিক অর্থ নিয়ে বান্দাকে আল্লাহ্‌র হাত, পা না বললে কখনও আল্লাহর রাসূল এ কে অস্বীকার করা হয়| এটাও কাজী 
সাহেবের একটা কুযুক্তি। বোখারীর হাদীসে আছে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম |তুমি আমার সেবা 


করোনি। 
এখান থেকে আক্ষরিক অর্থ নিয়ে কেউ যদি বলে, রাসূলঞ 
এঁর এই হাদীস শোনার পর কেউ যদি না বলে যে আল্লাহ তায়ালাকে অসুস্থ না বললে আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকার করা 




















হবে| (নোউযুবিল্লাহ)!হাদীসে এধরণের অসংখ্য ব্যবহার রয়েছে তো সকল ক্ষেত্রেই কি আক্ষরিক অর্থ না নিলে বলা হবে আল্লাহর 
রাসূল স: কে অস্বীকার করা হচ্ছে? 








আকার অস্বীকার করলে যদি আল্লাহর রাসূল স: কে অস্বীকার করা হয়, তাহলে বোখারীর এ হাদীসের ব্যাখ্যাকারক সমস্ত মুহাদ্দিস 
হাদীস অস্বীকারকারী হয়ে যাবেন| নাউজুবিল্লাহ | কারণ আহলে সুন্নতের প্রায় সকল মুহাদ্দিস এই হাদীসের আক্ষরিক অর্থ নাকচ 
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করেছেন| এই হাদীসে আক্ষরিকভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে এক সুরতে উপস্থিত হয়েছেন। পরে তার 








আসল সুরতে উপস্থিত হোন। এখানে আক্ষরিক অর্থ নিলে র মতো ভগবান নানা আকৃতি ধারন করেন, এমন 
বিশ্বাস করা হয়| যা সুস্পস্ট কুফুরী| এখন কাজী সাহেবের কাছে প্রশ্ন থেকে যায়, উনি কি শুধু আকারেই বিশ্বাস করেছেন, 





নাকি আকারের পরিবর্তনের বিশ্বাসও করেন হিন্দুদের মতো? 





মোটকথা, আক্ষরিক উক্ত হাদীস থেকে অধিকাংশ আলিম সুরত বা আকার উদ্দেশ্য নেননি | আর তারা কেউ আল্লাহর রাসূল ৯ 








কে অত্বীকারকারী ছিলেন না| এটা কাজী সাহেবের সুস্পষ্ট অপবাদ | 








আমরা পরবর্তীতে আলাদাভাবে এই হাদীসের বিষয়ে মুহা্দিসগণের ব্যাখ্যা তাদের মূল কিতাব থেকে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ | 





৪1 অন্যান্য সিফাত দিয়ে সুরত প্রমাণ করার গোমরাহী 
মুফতী কাজী ইব্রাহীম সাহেবের আরেকটি বড় ভ্রান্তি হল, কুরআনে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সিফাত বা গুণকে আকারের 








প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন| এভাবে সিফাত থেকে আকার সাব্যস্ত করা খোদ সালাফের মতেই বড় ধরণের বিভ্রান্তি| ইমাম 
আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ: বিষয়টি শক্ত প্রতিবাদ করেছেন| এধরণের কাজ মূলত: ব্যক্তির দেহবাদী হওয়ার প্রমাণ | কারণ, 








সালাফ এগুলোকে সিফাত বলার ক্ষেত্রে সেটিকে ধরণ ছাড়া বলেছেন তো ধরণছাড়া এসব সিফাতকে এক জায়গায় করে একটা 





আকার _ আকৃতি দেয়া দেহবাদ ছাড়া আর কী হতে পারে? মায়াজাল্লাহ। 





*৫| যারা বলে আকার নেই তারা নাতিকগ 
জবাব: 





খুবই জঘন্য পর্যায়ের তাকফীর এটি | আহলে সুন্নতের লক্ষ-কোটি আলিম আল্লাহ থেকে আকার-আকৃতি মুক্ত বিশ্বাস করেন। 








এদের সবাইকে নাস্তিক বলা কতো বড় ধৃষ্টতা, তা ভাষায় প্রকাশের মতো নয়| এর চেয়ে বড় ধরণের ধৃষ্টতা আর হতে পারে না| 


নাউজুবিল্লাহ | মুফতী সাহেবের এধরণের কাজ থেকে তওবা করা উচিৎ| আহলে সুন্নতের মতামত না জেনে এভাবে 
অসংখ্য মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ইমামকে নাস্তিক বানিয়ে দেয়া সীমাহীন অপরাধ] আল্লাহ তায়ালা কাজী সাহেবকে 
এধরণের তাকফীরি মনোভাব থেকে হিদায়াত দান করুন] 
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আল্লাহর সিফাত অনুবাদ করা যাবে কি না? 





উত্তর: এ বিষয়ে আহলে সুন্নতের আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ: এর মতে যেসকল সিফাত বা 
গুণ সরাসরি সাদৃশ্য বোঝায় বা দেহের অংশ বা অঙ্গ বোঝায়, সেগুলোর অনুবাদ করা নাজায়েজ | ইমাম গাযযালি 





রহ:ও একই ধরণের মতামত দিয়েছেন | 








এখানে মূল বিষয় আসলে শাব্দিক অনুবাদ নয়| বরং শব্দের কী উদ্দেশ্য নেয়া হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্যকে আকিদা হিসেবে বিশ্বাস 





করা হচ্ছে কি না, এটি হল মুল। এজন্য কুরআন-সুন্নাহের এমন অনেক শব্দের শাব্দিক অনুবাদ বৈধ হলেও এর উদ্দেশ্যকে 


আকিদা বানানো কুফুরী | 
যেমন, 








পবিত্র কুরআনে এসেছে, 
+৮4 40০৫ 
অর্থ: তারা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেছে, আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে ভুলে গেছেন। 











এখানে শাব্দিক অনুবাদে আমরা লিখছি, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভুলে গেছেন| কিন্তু এই শাব্দিক অনুবাদের উদ্দেশ্যকে কেউ 





যদি বাস্তবেই আকিদা হিসেবে বিশ্বাস করা শুরু করে তখন এটি কুফুরী হিসেবে গণ্য হবে| কারণ কেউ যদি বাস্তবেই বলে যে, 





আল্লাহ তায়ালা ভুলে যান, তাহলে এটি স্পষ্ট কুফুরী | 








বোখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার হাত হয়ে যান, চোখ হয়ে যান, পা হয়ে যান| আমরা শাব্দিকভাবে এই 
হাদীসের অনুবাদ করলে উদ্দেশ্যের দিক থেকে আক্ষরিক অর্থ নিয়ে এটা আকিদা হিসেবে কখনও বিশ্বাস করি না যে, বাস্তবেই 








আল্লাহ তায়ালা বান্দার হাত-পা হোন| নাউজুবিল্লাহ | 





মোটকথা আকিদার ক্ষেত্রে শব্দ বা বাক্যের উদ্দেশ্য মূল | শাব্দিক অনুবাদটি মূল নয়| তবে সাধারণ মানুষ অনেক সময় শাব্দিক 











অনুবাদকেই মূল বানিয়ে এগুলো বিশ্বাস করা শুরু করে, এজন্য অনেক আলিম এটি নিষেধ করেছেন 


ইমাম বাষদাবী রহ: তার তার “উসুলুদ্দীন” কিতাবে লিখেছেন, 
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অর্থ “ইয়াদ', “আইন” ইত্যাদি সিফাতকে আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় আল্লাহর জন্য সাব্যত করা কি বৈধ? 








আহলে সুন্নতের কিছু কিছু আলিম বলেন, এটি বৈধ | তবে শর্ত হল, এগুলো থেকে কখনও অঙ্গ বা অংশের অর্থ বিশ্বাস করবে 


না| আহলে সুন্নতের কেউ কেউ সতর্কতা অবলম্বন করে বলেছেন, এটি বৈধ নয়। আর এটিই বিশুদ্ধ মত। 


[ উসুলুদ্দীন, আবুল ইসুর বাজদাবী রহ:, পৃ: ৩৯] 











ইমাম বাযদাবী রহ: অন্য ভাষায় এজাতীয় সিফাত সাব্যস্ত করাকে নাজায়েজ বলেছেন| এবং এই মতকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। 





তবে দ্বীনি দাওয়াতের প্রয়োজনে যেহেতু কুরআন-সুন্নাহকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা একটি জ্বরুরি বিষয়, এজন্য এই জ্বরুরতের 





কথা বিবেচনা করে অনেক আলিম সিফাতের শাব্দিক অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন| তবে সকল ক্ষেত্রে সরল অনুবাদকে আকিদা 








বানাবার অনুমতি নেই| কেননা অনেক বিষয়ে সরাসরি সরল অর্থে বিশ্বাস করলে সেটি কুফুরী হয়| ভাষার অলঙ্কারের কারণে 
এজাতীয় ভাষাগত ব্যবহার সঠিক হলেও এর আক্ষরিক অর্থ নিয়ে সেটিকে আকিদা বানাবার বিষয়টি এখানে মুখ্য | বোখারী 











শরীফের হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন আমি অসুস্থ হয়েছি/ তুমি আমার সেবা করোনি? আমি 
ফুণ্যাত হয়েছি, তুমি আমাকে আহার করাওঞন? 








এজাতীয় বাক্যের ব্যবহার মূলত: রুপক | এগুলোর ভাষাগত ব্যবহার সঠিক| তবে আকিদা হিসেবে আক্ষরিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া 





কুফুরী। কখনও এ বিশ্বাস করা যাবে না যে, আল্লাহ তায়ালা অসুস্থ হোন বা আল্লাহ তায়ালা ক্ষুধার্ত হোন] 








মোটকথা আরবী ভাষায় হোক বা অন্য যে কোন ভাষায়, আকিদার ক্ষেত্রে বাক্যের উদ্দেশ্য মূল| শব্দের ব্যবহার, শাব্দিক অনুবাদ 





এগুলো মূল নয়| বর্তমানে সালাফী ভাইদের সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি হল, তারা বাক্যের উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে শুধু শব্দ থেকে আকিদা 





প্রমাণ করতে চায়। যে কোন শব্দ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হলেই তারা এটিকে আকিদা বানিয়ে নেয়| অথচ বাক্যের আনুষঙ্গিক 








বক্তব্য অনুযায়ী একই শব্দের হাজার রকম ব্যবহার থাকতে পারে| এজন্য বাক্যের মর্ম না দেখে শুধু শব্দ ব্যবহার দেখেই আকিদা 





সাব্যস্ত করা তাদের মারাত্মক একটি ভুল 





যেমন, বোখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে, 
০৯১] all ০০ md) ০৪৯ Sl 02 ০০৯৪ 
অথ আদম সন্তানের অভ্রসমূহ আলাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে! 








এখানে আল্লাহর দিকে আঙ্গুল সম্পৃক্ত করা হয়েছে| এখন সালাফীরা এখান থেকে আকিদা বানিয়েছে আল্লাহর আঙ্গুল আছে। 
অথচ এখানে একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায় | শুধু শব্দ থেকে যদি আকিদা প্রমাণ করা যায়, তাহলে পুরো বাক্যের সরল অর্থ থেকে 
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আকিদা প্রমাণ করা হবে না কেন? একথা কেন বলা হবে না, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহর দু”টি আঙ্গুল রয়েছে? কারণ পুরো 
বাক্যের সরল অর্থ থেকে এটি খুবই স্পষ্ট | 








একইভাবে বাইয়াতে রিদওয়ান ঘটনা আমরা সকলেই জানি| সকলেই রাসূল ৯ এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত হলেন। আল্লাহ 
তায়ালা ওহী পাঠালেন, সাহাবায়ে কেরামের হাতের উপর “আল্লাহর হাত’ | এখানে “ইয়াদ” শব্দটি আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করার 














El 


রণে এটাকে আল্লাহর হাত থাকার প্রমাণ বানিয়েছে| শুধু শব্দের সরল ব্যবহার থেকে যদি এভাবে আকিদা সাব্যস্ত করা যায়, 
হলে পুরো বাক্য থেকে কেন আকিদা প্রমাণ করা হবে না? একথা কেন বলা হবে না যে, বাইয়াতে রিদওয়ানের সময় বাস্তবেই 


আল্লাহর হাত সাহাবায়ে কেরামের হাতের উপর ছিলো? (নাউজুবিল্লাহ) | 








ঠে 











এখানে আরও বড় সমস্যা হল, শব্দকে যদি আক্ষরিক ধরা হয়, তাহলে বাক্যের অর্থও আক্ষরিক নিতে হয়| এভাবে শব্দ 


ও বাক্য উভয়টিই যদি আক্ষরিক হয়, তাহলে বক্তার মূল উদ্দেশ্য বিকৃত হয়| এখানে এই আয়াত থেকে যদি 
আক্ষরিকভাবে আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করা হয়, আবার সেই হাত বাস্তবেই সাহাবায়ে কেরামের হাতের উপর ছিল, এটা 


ধরে নেয়া হয়, তাহলে মূল উদ্দেশ্য বিকৃত হয়| কারণ, আয়াতের আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে খুবই স্পষ্ট যে, এখানে 











আক্ষরিক বা সরল অর্থ উদ্দেশ্য। তাদের হাতের উপর বাস্তবেই আল্লাহর হাত আছে, এমনটি আদৌ উদ্দেশ্য নয় | 











এখন আক্ষরিক ব্যবহার থেকে আকিদা প্রমাণ করতে গিয়ে আমরা আয়াতের আসল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে ফেলছি| এটাও এক 
ধরণের তাহরীফ বা বিকৃতি | কারণ,বিকৃতি দু'ধরণের হয় | 
৯ বক্তা সরল বা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নিলে সেটাকে প্রমাণ ছাড়া রুপক অর্থে নেয়া| 














৯বক্তা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নিলে সেটাকে জোর করে আক্ষরিক অর্থে রাখা | 








উভয় ক্ষেত্রেই বক্তার উদ্দেশ্য ও বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়| আমাদের সালাফী ভাইয়েরা প্রথম বিকৃতি থেকে বাঁচতে গিয়ে 








কুরআন-সুন্নাহের অসংখ্য জায়গায় দ্বিতীয় বিকৃতি করেছেন| যেখানে সুস্পষ্টভাবে সরল অর্থ উদ্দেশ্য নয়, সেখানেও তারা সরল 





অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে তাদের আকিদা প্রমাণের জন্য| আর এর মাধ্যমে পুরো বক্তব্য বিকৃত হয়েছে। 





পবিত্র কুরআন থেকে আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি | কুরআনে এসেছে, 
dl 4৯৯9] Saabs Lil 


অর্থ নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে আলাহর চেহারার জন্য আহার করাই/ 
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এখানে “চেহারা” শব্দটি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে। আর আল্লাহর দিকে কোন কিছু সম্পৃক্ত হলেই সালাফীরা সেটিকে 
বাহ্যিক অর্থে নিয়ে আকিদা বানিয়ে ফেলে| অথচ এই আয়াতে “চেহারা” কে বাহ্যিক অর্থে নিলে পুরো বাক্যের অর্থ বিকৃত 
হয়েছে। কারণ, এখানে আরবীর সাধারণ ব্যবহার অনুযায়ী ‘আল্লাহর চেহারা? দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য। এখন 


চেহারাকে বাহ্যিক অর্থে ধরলে বাক্যেরও অর্থও বাহ্যিক ধরতে হবে। সেক্ষেত্রে আল্লাহর চেহারার জন্য তোমাদের আহার করাই, 
এই কথার সরল অর্থ কী? একথার উদ্দেশ্য কী? “চেহারা” শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে সেটাকে আকিদা বানাতে গিয়ে আমরা 


























এখানে বক্তার মূল উদ্দেশ্যকেই বিকৃত করে ফেলছি | 








এখানে শব্দকে আক্ষরিক রাখতে গিয়ে বাক্যের অর্থকে বিকৃত করা হচ্ছে| অথচ হওয়ার দরকার ছিল উল্টো। কারণ, বক্তার মূল 











উদ্দেশ্য পুরো বাক্যে সুস্পষ্ট হয়| শুধু শব্দ দিয়ে পুরো বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায় না| 








এখানে সালাফী ভাইদের বিকৃতি হল, 
১| শব্দকে আক্ষরিক রাখতে গিয়ে বাক্যের উদ্দেশ্য বিকৃতি | 











২| শুধু শব্দকে আকিদা বানালেও বিকৃত বাক্যের উদ্দেশ্যকে আকিদা বানায় না| অথচ আকিদা নির্ধারণ করলে শব্দ ও বাক্য 





পুরোটায় আকিদা হওয়ার কথা | 
৩| কুরআন_ সুন্নাহের সুস্পষ্ট রূপক ব্যবহারকেও তারা আক্ষরিক অর্থে রেখে সেগুলোকে আকিদা বানায়| এবং কুরআন-হাদীসে 














রুপকের ব্যবহারকেই অস্বীকার করে| 








৪| বাক্যের বাহ্যিক অর্থকে আকিদা বানাবার ক্ষেত্রে তারা ইসলামী আকিদার অন্যান্য মূলনীতি লঙ্ঘন করে| এক্ষেত্রে ধরণ 
অজানা”(বালকাফা/বিলা কাইফ) শব্দ ব্যবহার করে স্পষ্ট কুফুরী বিষয়কেও আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে বাহ্যিক অর্থ 


বিশ্বাসের নামে। 


আহলে সুন্নতের সাথে সালাফীদের মৌলিক পার্থক্য হল, 
১| বক্তার উদ্দেশ্য নির্ধারণে তারা পুরো বাক্য ও আনুষঙ্গিক বক্তব্য সামনে রাখে| 











২| বক্তার মূল উদ্দেশ্য তথা পুরো বাক্যের উদ্দেশ্য ঠিক রাখার প্রয়োজনে শব্দের অর্থকে তারা রুপক হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়| 
অর্থাৎ তাদের কাছে পুরো বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য মূল | পুরো বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য না দেখে শুধু শব্দ আকিদা নির্ধারণে 











মানদন্ড হতে পারে না] 
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৩| পুরো বাক্যের উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর সেটি যদি বাহ্যিক অর্থে থাকে, তাহলে তাকে বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা| আর যদি 





রুপক অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে রুপক উদ্দশ্যে বিশ্বাস করা| তারা সব কিছুকেই রুপক বলেন বা সব কিছুকেই বাহ্যিক বলেন না| 











বরং আরবী বালাগাত (অলঙ্কার শাস্ত্র) এর নিয়ম মেনে বাহ্যিক ও রুপক অর্থের পার্থক্য করে থাকে। 





৪| বক্তার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর সেটি ইসলামী আকিদা হবে কি না, এক্ষেত্রেও কিছু মূলনীতি লক্ষ রাখা হয়| মৌলিকভাবে 








এটি যেন অন্যান্য অকাট্য আকিদার বিরোধী না হয়| অর্থাৎ ইসলামি আকিদা যেন স্ববিরোধী না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা হয়| 





উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, আকিদার আলোচনায় আসলে শাব্দিক অনুবাদ একটি গৌণ বিষয়/ কারণ, 





মূল বিতর্ক উদ্দেশ্য নির্ধারণকে কেন্দ্র করে| কারও যদি উদ্দেশ্য বাতিল হয়, তাহলে অনুবাদ না করে সরাসরি আরবীতে বললেও 


তাদের বক্তব্য বাতিল| এজন্য আমরা আরব-সালাফীদের আকিদাকে ভ্রান্ত বলি| যদিও তারা মূল আরবীতেই তাদের 
আকিদা রাখে। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে আরবী ভাষী না হয়েও একজনের আকিদা বিশুদ্ধ হতে পারে| 








সালাফীরা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চায়, তাদের সাথে আহলে সুন্নতের মুল বিতর্ক শব্দ ও অনুবাদ নিয়ে | অথচ 
এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা| তাদের সাথে আমাদের মূল বিতর্ক উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও আকিদা নির্ধারণে | তারা সাধারণ মানুষকে 














শব্দের ব্যবহার দেখিয়ে ধোঁকা দেয় যে, এই যে দেখো আল্লাহর দিকে হাতকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার মানে আল্লাহর হাত 











আছে| অথচ এটি সম্পূর্ণ দলিলহীন একটি দাবী| শুধু শব্দ সম্পৃক্ত করলেই উদ্দেশ্য ও আকিদা নির্ধারিত হয় না| পুরো বাক্য ও 





আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে মূল উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়| কুরআনে যখন বলা হল, দিনের চেহারা (ওয়াজহান নাহার), তারা এখানে 
কিন্তু শুধু শব্দ দেখিয়ে আকিদা শেখাতে আসে না| তারা বলে না যে কুরআনে যেহেতু দিনের চেহারার কথা আছে; 


এজন্য আমরা বিশ্বাস করি দিনের চেহারা আছে/ কিন্ত এর ধরণ আমরা জানি ন7/ কুরআনে যখন বলা হল, সত্যের পা 
(কাদামা সিদক), তারা কিন্তু আমাদেরকে আকিদা শিখায়নি যে, কুরআনে যেহেতু সত্যের পা বলা হয়েছে, আমরা বলব, সত্যের 














পা আছে| কিন্তু ধরণ জানি না| এটাই সহীহ আকিদা | এসব ক্ষেত্রে যদি না বলে, তাহলে আল্লাহর দিকে হাত, পা ইত্যাদি সম্পৃক্ত 
করলেই বাক্যের উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে হলেও তারা আকিদা প্রমাণে লড়াই শুরু করে কেন? 








এজন্য অনুবাদ হোক বা না হোক, এটি আকিদার ক্ষেত্রে মূল বিতর্ক নয়। বক্তব্যের উদ্দেশ্য মূল| এবং সেই উদ্দেশ্যকে আকিদা 





বানানো হবে কি না, এটি মূল বিতর্ক | 


অনুবাদের প্রশ্নে মূল কথা হল, আকিদা সঠিক থাকলে শুধু শাব্দিক অনুবাদ করা যেতে পারে| এটি বড় কোন বিষয় 
নয়। আর আকিদা ভুল হলে অনুবাদ করা হোক বা না হোক, বক্তার উদ্দেশ্য ও মর্ম বিকৃত করার কারণে এদের 
অক্ষরবাদিতা বা বাহ্যিকবাদিতা নিষিদ্ধ | 
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সিফাত সংক্রান্ত যেসব আয়াতের মর্ম নিয়ে আকিদাকেন্দ্রিক বিরোধ, এগুলো সম্পর্কে আহলে সুন্নতের স্বীকৃত পন্থা 
তিনটি: 


১| বাহ্যিক বা সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থ ও উদ্দেশ্য নাকচ করে মূল শব্দটিকে সিফাত বলা। বাহ্যিক অর্থ ও উদ্দেশ্য বাদ দেয়ার সাথে সাথে 
“কাইফ? বা ধরণকেও নাকচ করা | 
একে পরিভাষায় ইসবাত মায়াত তানজীহ বলে 














২| বাহ্যিক বা সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থটি বাদ দেয়ার পর বিষয়টিকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা। আমরা কুরআন-সুন্নাহের উপর ঈমান 





এনেছি | বিরোধের বিষয়গুলোর আসল উদ্দেশ্য ও মর্ম আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। 
একে পরিভাষায় তাফয়ীদ মায়াত তানজীহ বলে। 








৩| বাহ্যিক বা সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থটি বাদ দেয়ার পর আনুষঙ্গিক বক্তব্য ও আরবী ভাষার নিয়ম থেকে বক্তার উদ্দেশ্য বুঝে একটি মর্ম 
নির্ধারণ করা| 


এটি তা’বীল মায়াত তানজীহ বলে। 








সিফাত সংক্রান্ত পুরো বিতর্কটাই সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগের। সাহাবায়ে কেরামের যুগে এ বিষয়ে কোন বিতর্কের সুচনা 
হয়নি| এজন্য এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই| বিশেষ করে, “ইয়াদ” (হাত), “কাদাম'(পা) ইত্যাদিকে 




















কোন সাহাবী কোন বক্তব্যকে আলাদাভাবে সিফাত বলেছেন, এটি পাওয়া যায় না| এগুলোর সুস্পষ্ট তাফয়ীজও কোন সাহাবি 





থেকে পাওয়া যায় না| তবে কিছু কিছু বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের তা’বীল পাওয়া যায়| 





এখানে মৌলিকভাবে কয়েকটি বিষয় সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের দিকে নিসবত করা ভুল, 


১। সাহাবায়ে কেরামের এগুলোর বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করতেন] ইবনে তাইমিয়া সব-সময় এ দাবী করেছেন। কিন্তু 
দাবীটি সঠিক নয় 











২| সুস্পষ্ট শব্দে তাদের থেকে “সিফাত” বলা বা তাফয়ীজও পাওয়া যায় না| সুতরাং এগুলো সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের দিকে 
নিসবত করা ভুল। যদি কেউ পায়, তাহলে ভিন্ন কথা| 
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৩| সাহাবায়ে কেরাম থেকে কিছু কিছু তা+বীল মুফাসসিরগণ এনেছেন, এগুলো যদি সনদসহ তাদের থেকে সাবিত 
হয়, তাহলে এগুলো সঠিক। 


উপরোক্ত আলোচনা গুলো হতে বুঝা গেলো সালাফিবাদের নাম দিয়ে বিকৃত আক্কিদা ধারণকারীরা আসলে সালফে 
সালেহিনের অনুসারি নয়। এদেরকে খাটি মনে তাওবা করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম'আহর আকিদা ধারণ করতে 
হবে। কেননা রাসুল ঞ$বলেছেন,কেবল এবং কেবল মাত্র নাজাতপ্রাপ্ত দল হল আহলে সুন্নত ওয়াল জাম’আত | 


